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২২, বাজ! উভমণ্ট স্ট্রাট 
কণিকাতা-: 


ডাইরেক্টর, ম্তাশনাল বৃক ট্রাস্ট, ইত্ডিয়া, এ-৫১ গ্রীন পার্ক, নিউ দিললী-১৬ 
ক্ষ প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০এ আচার্য 
প্রফুল্ল চন্দ্র রোড» কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 


মুখবন্ধ 


ম্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়!ঃ ভারতবর্ষ দেশ ও দেশবাসী গ্রশ্থমালার 
আর একটি সংযোজন এই নিকোবর দবীপপুঞ্জ। 

স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আমার এক 
আলোচনার ফলশ্র্ততি এই গ্রন্থমালা । মনে আছে প্রথম যখন তার 
সামনে আমি আমার পরিকল্পনা পেশ করি, তিনি শুধু যে তা 
আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন তাই নয়) একে অধিকতর 
চিত্তাকর্ষক করে ভোলার পরামর্শও দিয়েছিলেন । তার অভিমত 
ছিল ফে; ভারতের নানা বিষায়ে এরকম গ্রন্থ লেখা হলে তা হয়ে" 
উঠবে স্থায়ী জ্ঞানভাগ্ডার এবং জ্ঞান-নিজ্ঞ।ন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় 
অগ্রগতিতে সক্রিয় অবদান জোগাবে। 

এই গ্রন্থমাল। দেশের সব দিক নিয়ে চ€1 করার আশা রাখে । 
ভূগে,ল, ভূতত্ব, উদ্ভিদতত্ব, প্রা,ণীতত্ব, কৃষি, তত্ব, সংস্কৃতি, ভাষা 
ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচন। «এর মধ্যে থাকবে । উদ্দেশ্য, এমন 
এক গ্রন্থমালা রচন। কর! যাতে থাকবে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব 
তথ্য। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিষয়ে যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই 
গ্রন্থগুলি লেখেন, আমাদের সেদিকেই প্রয়াস। সাধারণ শিক্ষিত 
পাঠক যাতে সে সব পড়ে বুঝতে পারেন সেদিকে আমাদের বিশেষ 
দৃত্রি। বিশেষজ্ঞ নন অথচ ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক, 
সহজ ভাষায় লেখ। এইসব বই পড়ে সেইসব সাধারণ পাঠক তাদের 
জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে পারবেন । 

এই পরিকল্পন! রূপায়নে নান! জ্ঞানরাজ্যের প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ও 
বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশন। লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে । সত্যি 
বলতে কি; তাদের সন্রিয় সহযোগিত। ছাড়া এই গ্রন্থমালার রূপায়ন 
সম্ভব হত না। অবৈতনিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যর! নিজের নিজের 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য 
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এইসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় যেভাবে তারা সাহায্য করছেন-__তারজন্য 
তারা আমাদের ধন্তবাদার্ | 

যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব ভারতীয় ভাষায় এই পুস্তকগুলি স্থুলভ 
করে তোলাই এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য । প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থমালার 
কিছু কিছু বই-এর মূল রচন। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করাও 
সম্ভবপর হতে পারে । 

ভারত 'ও রাজ্য সরকার সমূহের শিক্ষা মন্ত্রকের পুরোপুরি 
সহযোগিত। ও সমর্থন আমর। পাচ্ছি । নানাভাবে তীর] সাহাষ্য 
করছেন; এমন কি তাদের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিকদেরও এই গ্রন্থমালার 
জন্য লেখার অনুমতি দিচ্ছেন । এই স্থযোগে আমি তাদের ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি । তাদের সাহায্য না পেলে জাতীয় কল্যান সাধনের এই 
পরিকল্পনায় হাত দেওয়াই সম্ভব হত না । 


বি, ভি, কেশকর 


ভূমিক। 


আমাদের দেশের খুব কম জায়গা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত 
চিত্তাকর্ক । অথচ এই দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে লোকে কত কম জানে। 
এই দ্বীপপুঞ্জ পার্খবর্তী আন্দামান থেকে সম্পুর্ণ আলাদ।। 
আন্দামানের মত কোন কযেদখানাও এখানে স্থাপিত হয়নি । 
তবু ভারতের মূল ভুখণ্ডের সাধারণ মানুষ এই উভয় দ্বীপপুঞ্জকেই 
কালাপানি' বলে মনে করে । মনে করে এ অঞ্চল বাইরের লোকদের 
বসবাসের অযোগ্য, শুধু কয়েদী, গুগু। ও সমাজের বাড়তি-পড়তি 
লোকদের বাসোপযোগী। এদের ধারণা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
উপজাতীয় লোকের! সংস্কতি ও সভ্যতা বিবজিত ব্ধর মানুষ । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে বেশীর ভাগ লোকের এই ধারণা 
এতটুকু সত্যি নয়। প্রকৃতপক্ষে; এই দ্বীপগ্চলি বসবাসের পক্ষে 
অত্যন্ত মনোরম, প্রাকৃতির সৌন্দর্যে ভরা । এখানকার শান্ত ও 
হান্যোচ্ছল উপজাতীয় লোকদের একট নিজন্ব বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি 
আছে । | 

এই দ্বীপগুলি সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতার কারণ অবশ্য বোঝ! 
যায়। মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপগুলি বহু দূরে বলেই সক্রিয় 
যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই সীমিত । এই দ্বীপগুলি এবং এখানকার 
লোকদের সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণ দূর করার জন্য, বলতে 
গেলে, বিশেষ কিছু লেখাও হয়নি । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল কোন বিবরণ 
নেই বলে যারা এই দ্বীপগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতে চায়; 
তারাও কিছু করে উঠতে পারে না। তাই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন 
এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা ও হালচাল সম্পর্কে নিজেদের পরিচিত করে 
তুলতে প্রচুর পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। সত্যি কথা বলতে. 
কি, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটা আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের খুবই 
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প্রয়োজন । আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা সেই প্রয়োজন মেটাতে 
সক্ষম হবে। 

১৯০৮-র মে থেকে ১৯০৮-র মে মাস পর্যস্ত আমি দ্বীপপুঞ্জে 
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কাজ করেছি । এঁ সময়ে 
এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত 
উপাদান আমি সংগ্রহ করেছি। অবশ্য আন্দামান ও নিকোবর 
ছীপপুর্জের গেজেটিয়ার (১৯০৮ সালের ) এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
উপর লেখা ইঃ এম, ম্যান এবং জি; হোয়াইট হেডের অপুৰ ছুটি 
বই পড়েও আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি । ৃ 

বৃটিশ শাসনকাল পধন্ত এতিহাসিক পটভূমিকার উপকরণ আমি 
গেজেটিরার থেকেই পেয়েছি । মিঃ ম্যানের বা মিঃ হোয়াইট 
হেডের বই 'প্রার় অদ্ধ শতাব্দী আগে লেখা । সে সময়ের নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের এখন বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে । এই ছুটি বই পুরনো 
হয়ে গেছে। এই দ্বীপপুঞের ব্রমান অবস্থার প্রকৃত পরিচয় এই 
ঢ'টি বইয়ে আর পাওয়। যায়না । তাই বইগুলি থেকে আমি 
বিশেষ কিছুই নিইনি। তবে হতে পারে যে, এই ছুটি গ্রন্থ 
আমার অজ্ঞাতেই আমাকে কিছুট1 প্রভাবিত করেছে । অবশ্য 
অতীত জীবনযাত্রা ও তার ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝবার পক্ষে 
এই ভ্র'টি বই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ, কারণ সেই অতীত 
ইতিহাস নিকোবরীদের জীবনে এখনো কম মুল্যবান নয় । 

আমার এই বইতে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে, তা আমার 
একান্তই নিজম্ব, এবং ব্যক্তিগত । এই মতামত আন্দামান এবং 
নিকোবর গভরণমেণ্ট বা ভারত সরকারের নয়৷ 

ধাদের সহায়তা ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভবপর হতনা তাদের 
কাছে আমার খণ শোধ হবার নয়। 

£&ই 'বই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করার জন্য 
, বিশপ জন রিচার্ডসন, কর নিকোবরের উপ-্প্রধান মোড়ল মিঃ 
ওল্যায়ান, কাকান। গ্রামের রেভারেণ্ড রুফাস রাম, কিন্যকা 
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স্কুলের শিক্ষক মিঃ আবেদনেগো, কাকান। গায়ের মোড়ল মিঃ কুচট, 
চুকচুকিয়া গীয়ের দ্বিতীয় মোড়ল মিঃ মার্টিনকে ধন্তবাদ জানাই। 

এই বইয়ের আলোকচিত্রগুলির জন্য সরকারী ফটোগ্রাফার 
মিঃ 'ফিলিপের এবং আন্দামান ও নিকোবর সরকারের উন্নয়ন 
বিভগের কাছে আর হাতে অ।ক। চিত্রগুলির জন্য কর নিকোবরের 
শিল্প শিক্ষক শ্রী নীরেশ পোদ্দারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 

আন্দামান নিকোবর ছ্বীপপুণ্গের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ 
এস, কে, শর্মা সবপ্রথম আমাকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওপর কিছু 
লেখার জন্য উৎসাহিত করেন এবং বইখান। শেষ করার জন্তা 
ক্রমাগত অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন, । তার কাছে আমি বিশেষভাবে 
অন্ুগগ্রহিত। 

পরিশেষে তপশীলভুক্ত রা ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের 
ভূতপূর্ কমিশনার রী অনিল চন্দের কাছেও আমি খণী। তিনি 
১৯৬৬ সালে নিকোবর ছীপপুঞ্জ পরিদর্শন করতে এসে আমার বই 
সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়ার মাধ্যমে 
বইটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। 

ধারা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে জড়িত বা এদের সম্পকে 
জানতে উতম্রক, তারা যর্দি এই বই পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন 
এবং মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের মধ্যে এই বই যদি নিকোবরীদের 
জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও গুংস্ক্য বাড়াতে কিছুমাত্র 
সাহাধ্য করে, তবে আমি মনে করবো এই বই রচনার জন্য 
আমি -ষা পরিশ্রম ও সময় দিয়েছি তা সার্থক হয়েছে । 
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নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটি উপজাতি সমাজের পরিবর্তনশীল বর্ণাঢ্য 
চিত্র পাওয়া যায়। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই ছীপপুঞ্জ 
শত শত মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত । 
এই বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্তা অতীতে এই দ্বীপপুঞ্জের 
সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, এখানকার 
অধিবাসীদের তার কোন ছোওয়াই লাগেনি আর শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে নিকোবরের উপজাতি সমাজে পরিবর্তনের কোন 
জোয়ার আসেনি । |] 

যাই হোক, এই দ্বীপপুঞ্জ বুটিশ অধিকারে আসবার পর এই 
শতাব্দীর গোড়াতে খন একবার পরিবর্তনের স্ত্রপাত হলো তখন 
ত্রমে তাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হল, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর 
থেকে এদের জীবনধার।, সংস্কার রীতি-নীতি খুব ভ্রত বদলাতে 
স্তর করলো । বর্তমানে- পরিবর্তনের সময়ে যখন তাদের সমস্ত 
বিশ্বাস, জীবনধারা, আচার-অনুষ্ঠটন ও সংস্কৃতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে 
সেই সময়ে এই দ্বীপনুঞ্জের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বা 
তাদের জীবন ও চরিত্রের কোন নিদ্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়। কঠিন। 
সেইজন্য এই দ্বীপপুঞ্জের একটি সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক পটভূমিকার 
বর্ণনা দেওয়া! প্রয়োজন, যাতে করে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝ! 
যায় যে, কোন্‌ কোন্‌ শক্তি ও প্রভাব এখানকার অধিবাসীদের 
চিরাচরিত জীবনধারার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে এবং এখনও 
কাজ করে যাচ্ছে একটি নতুন নিকৌবরী সংস্কৃতি স্প্টি করার 
জন্য । | 

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সত্বেও এই দ্বীপগুলির সঙ্গে বাইরের কিছুটা 
সম্পর্ক ছিল। এর একটা কারণ এই ষে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
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ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে পড়তো । 
তাছাড়া অন্ত অনেক উপজাতির মধ্যে |! নেই নিকোবরের অধি- 
বাসীদের মধ্যে স্প্রথচীন কালেই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার একটা 
নির্দিষ্ট মান বজায় ছিল এবং তাদের সুপারি ও পানের 
বিনিময়ে বাইরের কিছু কিছু জিনিষ তার] নিতে পারত। এইভাবে 
প্রাচীন কাল থেকেই এই দ্বীপগুলি বহিবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। পণ্ডিতর! স্বীকার করেছেন ষে, জেরিনি ও টলেমির 
মত হেলেনিক লেখকদের রচনায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ 
আছে। আরব রিলেশনস-এ ( ৮৫১ খৃষ্টাব্দ) একে লঙ্খ।বলুস 
বলে অভিহিত কর! হয়েছে । সপ্তম শতাব্দীতে আই জিং (1-5108) 
নামে ষে চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্যাসী ভারতে এসেছিলেন তার লিখিত 
বিবরণে লো-জেন কুযে। বা! নিগ্র মানুষদের দেশ' বলে এই দ্বীপপুঞ্জকে 
উল্লেখ করা হয়েছে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামায়ণ মহা- 
কাব্যের বীর হন্্রমানের দেশ ছিল এখানেই আর রাম বনবাসের 
সময়ে এখানে এসেছিলেন । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৫০ 
খৃষ্টান্দে চোল রাজাদের তাঞ্জোর শিলালিপিতে। শক্তিশালী 
নৌবাহিনীর অধিকারী চোল রাজাদের এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল। শিলালিপিতে এই দ্বীপগ্চলিকে “নাক্কাভরম; 
বলে। “নাককাভরম+ মানে নগ্রদের দেশ। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, 
সমস্ত প্রথচীন বিবরণীতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নগ্রদের দেশ বলে 
বারবার বল। হয়েছে । সেটা বোধহয় এই কারণে যে, আগে 
নিকোবরী মানুষের! খুব ছোট এক টুকরো! কাপড়ের লেংটি পরে 
থাকতো । তার একটি কোণ লেজের মত পিছন দিকে ঝুলতে । 
যেসব লোক জাহাজে করে এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যেত, দূর থেকে 
দ্বীপের অধিবাসীদের দেখে এদের মনে হত ওর! বুঝি উলঙ্গ 
'ও৭লেজবিশিষ্ট ! 

নাক্কাভরম' নামটা অন্ত সব মধ্যযুগীয় লেখকরাও গ্রহণ, 
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করেছিল। এর বিভিন্ন নাম, পতুগীজ, ওলন্দাজ, ডেনিশ ও 
স্ইইডেনীয় নাবিকদের রচনায় পাওয়। যায়। এই ভাবেই এই 
দ্বীপপুঞ্জের আধুনিক নাম নিকোবর হয়েছে। 

যোষড় শতাব্দী থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ খৃষ্টান মিশনারীদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। প্রথম আসেন সুইট মিশনারীরা। যোডশ ও সপ্ত- 
দশ শতকেই এদের অনেকেই যদিও এই সব দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘকাল 
বসবাস করে গেছেন কিন্তু এখানে খুষ্টধন্ম প্রচারের প্রচেষ্টা তাদের 
ব্যর্থই হয়েছে । ১৭৫৬ খুষ্টাবে ডেনিশর। উপনিবেশ স্থাপন করার 
জন্য এই দ্বীপপুঞ্জ অকিকার করে। কামোর টা দ্বীপে তাদের 
প্রধান কাধ্যালয় স্থাপিত হয়। ডেনিশ মিশনারীরাও এখানকার 
অধিবাসীদের খষ্টধন্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তারাও 
সফলকাম হননি । ইটালিয়ান ও ফরাসী জেম্বইটরাও উনিশ 
শতকের প্রথম দিকে খুষ্টধন্ম প্রচারের চেষ্টা করেন; তারাও 
ব্যর্থ হন। ডেনিশদের স্থাপিত উপনিবেশও তেমন স্ুবিধের হয় 
নি। তাদের ধন্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও বিফল হয়। ১৮৪৮ খুষ্টাবে 
তারা এই দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রভৃত্ব ছেড়ে দিলো! এবং তাদের 
অবস্থানের সমস্ত চিহ্ন তারা সরিয়ে নিল। ১৮৬৯ খষ্টাবে 
ডেনিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তার পর বৃটিশরা এই দ্বীপপুঞ্জের 
শাসনভার গ্রহণ করল । 

প্রথম দিকে মিশনারীদের খুষ্টধন্ম প্রচারের চেষ্টা বিফল হলেও এই 
দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবন রূপাস্তরে তাদের কিছুটা অবদান 
ছিল। এই দ্বীপগুলিতে কোন কোন সব্জি ও ফল, আজকাল য৷ 
পাওয়া যায় আর গরু ও কোন কোন জাতের শুয়োর-__এগুলো! সবই 
এই মিশনারীদের দান। বাগিচা রক্ষা করার জন্য নিকোবরীরা 
ষেকাঠের বেড় ব্যবহার করে; মনে হয় তা ডেনিশ মোরাভিয়ান 
মিশনারীদের কাছ থেকেই ওরা শিখেছিল। কোন কোন মিশনারী 
তখনকার দিনে এই দ্বীপগুলির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মূল্যবান রচনা 
রেখে গেছেন । 
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বৃটিশর] প্রথমে চেয়েছিল ঠিক আন্দামানের মত নিকোবরকেও 
কয়েদীদের উপনিবেশ করে তুলতে । এই উদ্দেশ্টে কামোরটা 
দ্বীপে একটা ছোট কয়েদী উপনিবেশও স্থাপন করা হয়েছিল 
কিন্তু ত। সফল হয়নি এবং ১৮৮৮ খুষ্টাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। 
বৃটিশরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আন্দামান নিকোবর নামক রাজ্যের 

ংশ করে নিল এবং আন্দামানের পোট ব্রেয়ার থেকে একজন 
চীফ কমিশনারের দ্বারা এই রাজ্য শাসিত হত। বৃটিশর৷ এই 
দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপক শাসন নীতিতে উৎসাহী ছিল না। কেবলমাত্র 
কর নিকোবরে একজন এজেন্ট নিযুক্ত ছিল। কর নিকোবরে 
জনসংখ্যা সব্বাধিক থাকায় এবং নিকোবর দ্বীপসমষ্টিতে কর 
নিকোবর সবচেয়ে উন্নত হওয়ায় সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ শাসনের এটিই 
সদর কাধালয় হল। এজেণ্টের কাজ ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় 
লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং আইন-শৃঙ্খল! বজায় রাখ।। 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের মত এই দ্বীপগুলি থেকে বুটিশরা আধিক 
লাভ ওঠানোর কথা অতট] ভাবেনি । 

সেইজন্য লোকের উপরে বিশেষ কোন কর ভার চাপান হয়নি এবং 
সাধারণভাবে তার! শোষণের হাত থেকে বেঁচেছিল। যে ভাবে হোক 
বটিশর। লোকের জীবনযাত্রায় বাঁধ! ন! দেবার নীতিট! মেনে চলত 
আর এই নীতি অনুসরণ করে চলার জন্তই দ্বীপগুলির কোনরকম অগ্র- 
গতি এবং লোকের আধিক উন্নতির জন্য কোন কিছুই তার! করেনি । 

এই দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে লাগল। অনেক ভারতীয় বণিক বিশেষ 
করে লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অনেকে নারকেল ও 
স্থপুরির বাণিজ্যের জন্ত এখানে এসে দোকানপাট করেছিল । এই 
ব্যবসায়ীর। সাধারণতঃ বহু রকমের পণ্যদ্রব্য সঙ্গে আনতো এবং 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের লোকেদের নিত্যব্যবহাধ্য অনেক বস্তই 
এঞ্জনকার বিশেষ করে; কর নিকোবরের অধিবাসীরা ব্যবহার 
করতে সবুর করল । 


এঁতিহাসিক পটভূমিকা ঠ 


ব্যবসায়ীরা অবশ্য এখানকার সরল ও বিশ্বাসী বাসিন্দাদের 
সাধামত শোষণ করতে লাগল । বুটিশ শাসকরা তে। আর লোকের 
হিতাহিতের ধার ধারত না। তার! তাই ব্যবসায়ীদের বাধ। ন। দিয়ে 
বরং নিরপেক্ষতার নীতিই অবলম্বন করল। বস্ততঃ ব্যবসায়ীদের 
আগমনের সঙ্গে লোকেদের বাহ্যিক সংস্কৃতিতে কতকটা পরিবর্তন 
এলেও সাধারণভাবে তাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি হয়নি এবং 
ব্যবসায়ীদের কাছে দারুণ খণের ভারে পীড়িত হয়ে তার! নিদারুণ 
দারিপ্্যের মধ্যেই নিমজ্জিত রইল। এই দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ আধি- 
পত্যের সবচেয়ে তাৎপধ্যপূরণ দিক হল খুষ্টধন্ম বিস্তারের সূচনা । 
কর নিকোবরে চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের একটি মিশন স্থাপিত হল এবং 
সেটি বুটিশ সরকারের প্রোৎসাহ পেতে লাগল । 

বেদাঞ্পন সলোমন নামে একজন অত্যন্ত উৎসাহী ভারতীয় 
মিশনারী ১৮৯৫ খুষ্টাবে কর নিকোবরে এজেন্ট নিযুক্ত হলেন এবং 
খুষ্টধন্ম গুচারের আন্দোলন জোরদার হল। নিকোবর দ্বীপ- 
পুঞ্জের কর নিকোবরের মাস গ্রামে তিনি ১৮৯৫ খুষ্টাব্দে সেপ্ট টমাস 
চাচ্চ নামে প্রথম আংলিকান চাচ্চ স্থাপন করেন । কর নিকোবর 
ওই সময়ে বুটিশ সরকারের হেড কোয়ার্টার ছিল। তার কুট 
বুদ্ধিতে তিনি এটা বুঝলেন যে, ওই ছ্বীপগুলিতে খষ্টধন্ম প্রচার 
করতে হলে ভবিষ্যতে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন 
বুদ্ধিমান স্থানীয় বালককে তার বেছে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য 
নিয়েই তিনি ও তার স্ত্রী কর নিকোবরের মাস গ্রামে প্রথম বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং খুব চালাক-চতুর ও ভবিষ্যৎ যাদের উজ্জল 
এমন সব ছেলেকে ভন্তি করে নিলেন। অধিক প্রভাব বিস্তার 
করতে পারবে বলে বেশীর ভাগই গ্রাম প্রধানদের ছেলেদের 
নেওয়া হয়েছিল। এই ছেলেদের অন্যতম হলেন জন রিচার্ডসন। 
পরবস্তাীকালে তিনি নিজের লোকেদের মধ্যে একজন বড় নেতা 
হয়েছিলেন এবং এঁ দ্বীপপুঞ্জের জীবনে একটা নতুন যুগের সুচনা 
করেছিলেন। অতি শিশুকাল থেকে জন রিচার্ডসন নেতৃত্ব এবং 
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মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন । সেইজন্য এজেণ্ট সলোমন মিশ- 
নারীদের পরিচালনায় উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে বর্ম পাঠিয়ে 
চিলেন। বর্মা থেকে ফিরে এসে জন রিচার্ডসন ধন্মোপদেশক 
ও মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে মিশনের কাধ্যভার গ্রহণ 
করলেন। স্থানীয় অধিবাসী হওয়াতে লোকের উপর তার 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তার স্কুলে ছাত্রসংখ্য। ক্রমে বৃদ্ধি পেতে 
লাগল এবং প্রধানত: তারই জন্য ওখানে খুষ্টধন্ম প্রচার লাভ করতে 
লাগল । 

কিছুট। শিক্ষ! বিস্তারের জন্তা এবং কিছু লোকের খুষ্টধন্ম গ্রহণ 
কর!র ফলে ভূত-প্রেত পুজা ইত্যাদিতে লোকের বিশ্বাস কমতে 
সরু করল। বুটিশ সরকারও কতকগুলি প্রাচীন কুপ্রথা দমন 
করেছিল-যেমন শয়তান হত্যা করা। কোন লোককে 
সমাজের পক্ষে ভীতিপ্রদদ মনে হলে শয়তানের কবলে পড়েছে 
মনে করে তাকে হত্য। করা হতো । 

এই সব পরিবর্তন সত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্ত পথ্যস্তও 
জনাকয়েক খৃষ্টান ছাড়া নিকোবরের অধিকাংশ লোকই নিজেদের 
আদিম সংস্কার ও রীতি অনুযায়ীই প্রায় চলত; ভূত-প্রেত পুজো, 
ওঝা বা ডাইনি চিকিৎসকদের ভয়, ইত্যাদি গভীর কুসংস্কারের 
মধ্যে তার! ডুবে ছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর 
নিকোবর ও অন্যান্য দ্বীপে জাপানী অধিকার এই দ্বীপগুলির 
ইতিহাসে উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন আনে । এতদিন পধ্যস্ত এমন 
কোন বহিঃশক্তি এখানে আসেনি যারা স্থানীয় লোকেদের 
বিরুদ্ধে বল প্রয়োগু করেছে বা তাদের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর আচরণ 
করেছে । জাপানীর৷ বিনাবাধায় এই ছ্বীপগুলি দখল করে এবং 
বৃষ্ুশ প্রজাদের প্রতি এত বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে যে, এখানকার 
বিশেষ করে কর নিকোবরের লোকেদের প্রতি তারা চরম 
অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাতে থাকে । তারা প্রতুর নারকেল গাছ 
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কেটে ফেলে। দ্বীপের বিরাট এলাকা পরিফার করে এবং 
রাস্ত/ঘাট নিশম্মাণ, দ্বীপের প্রান্তে সৈম্যাবাস তৈরী; ছুটি বিমান 
অব্তরণক্ষেত্র এবং জাহাজ নোঙর করার ছোট জেটি তৈরী করার 
কাজে নিকোবরীদের জোর করে কাজে লাগায়। এই দ্বীপগুলিতে 
জাপানীদের দখল দৃটভাবে কায়েম করা এবং বহিরাক্রমণের 
বিরুদ্ধে প্রস্তরতির জন্যই তার। এইসব নির্মানকাধ হাতে নিয়েছিল। 
যাই হোক এই ভাবে বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত দ্বীপটির চেহারাই 
একেবারে বদলে গেল। 

১৯৪৫ সালে জাপানী শাসনের অবসান হল। বৃটিশ পুনর্দখলের 
সংক্ষিগুকাল পরে দেশের বাকী অংশের মত এই দ্বীপগুলিও 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করলো! । 

স্বাধীনতার সময়ে নিকোবরীদের বিশেষ করে কর নিকোবরের 
অধিবাসীদের মন একেবারে বদলে গিয়েছিল । জাপানী অধিকার 
স্থপ্রাচীন কালের নিক্িয়তা থেকে তাদের একট) প্রচণ্ড নাড়া 
দেয় এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তার। উপলব্ধি করে। তার! 
নতুন ভাবধার৷ এবং জীবন যাত্রার নতুন প্রণালী গ্রহণ করার 
যোগ্যতা অর্জন করলে! । 

তাছাড়া জাপানী শাসনের সময় সংখ্যালঘু খুষ্টানরাই সবচেয়ে 
বেশী ছর্ভোগ ভুগেছিল। ইংরেজী জানার জন্য এবং সমাজে 
অধিকতর অগ্রসর বলে জাপাঁনীর তাদের ইংরেজদের বিশেষ 
মিত্র বলে মনে করত। তবু যুদ্ধের সময় জন রিচার্ডসনের 
পরিচালনায় খুষ্টানরা৷ সাহস; বীরহ্হ এবং নেতৃত্বের অনেক পরিচয় 
দিয়েছিল এবং লোকের মনোবল দুঁঢ় রাখার কাজে সহায়ক 
হয়েছিল। এই জন্য যুদ্ধের পর খৃষ্টানর। লোকের শ্রদ্ধাভাজন 
হয়ে উঠে এবং বিশপ রিচার্ডসন (১৯৫ সালে জন রিচার্ডসন 
বিশপের পদে উন্নীত হয়েছিলেন) একজন বড় নেতা বলে 
গণ্য হন। | 

বাস্তবিকই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কয়েক বছরের মধ্যেই কর 
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নিকোবরের লোকের! ভূত-প্রেত, ওঝা? ডাকিনী ইত্যাদিতে বিশ্বাস 
ও কুসংস্কারে ভর পুরনো ধর্ম পরিত্যাগ করে খুষ্টানধন্ম গ্রহণ করল। 
অন্যান্ত দ্বীপগুলিতেও অনেকে খুষ্টানধন্ম গ্রহণ করেছিল। তবু 
সেসব জায়গায় খুষ্টধর্মের প্রসার এতটা! হয়নি যেমনটি হয়েছিল 
কর নিকোবরে। ধন্মান্তর গ্রহণ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, বলি ইত্যাদি 
আদিম রীতির অবসান ঘট।ল এবং বহুশতাব্দীর প্রাচীন কুসংস্কার 
একেবারে ভেসে গেল । 

জাপানী অধিকারের কালে পুরনো অবিবেচক সদাগর শ্রেণী 
যারা নিষ্ঠুরভাবে নিকোবরীদের শোষণ করে চলেছিল-_তাদের মধ্যে 
কিছু সংখ্যক লোক হয় পালিয়ে যায়, ন! হয় নিহত হয়। এটা! 
ওখানকার অধিবাসীদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যজনক হয়েছিল । 
স্বাধীনতার পরে সরকার সতর্ক হল যে ব্যবসায়ীরা যেন লোকদের 
শোষণ করার জন্য আর ন! আসে । জনন্বার্থ সংরক্ষণের জন্া ১৯৫৩ 
সালে আন্দামান নিকোবর ছ্বীপপুঞ্ত (আদিম উপজাতি সংরক্ষণ ) 
আইন পাশ করা হল। 

এই আইন অনুসারে নিকোবর দ্বীপপুঙ্জের উপজাতি এলাকায় 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হল এবং চীফ কমিশনারের অন্ুমতিপত্র ভিন্ন কোন 
বহিরাগতের ব্যবস।-বাণিজা চালানো বন্ধ হল। সরকার সমবায় 
আন্দোলনকেও উৎসাহ দিল এবং কর নিকোবরের গ্রামে গ্রাঙ্গে 
ও অন্যান্থ দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগ্চলোতে সমবায় সমিতি স্থাপিত 
হল। সমবায় সমিতির উন্নতি এবং আধিক শোষণের অবসানের 
ফলে নিকোবরীদের সমৃদ্ধি হল। লাইসেন্সের নিয়ম অনুযায়ী 
দ্বীপের মধ্যে ব্যবস। করার অনুমতিপ্রাপ্ত ছুটি কোম্পানীর দোকান 
থেকে নতুন জিনিষপত্র ক্রয় করার সঙ্গতি তাদের হল। এর 
ফলেও লোকের দৈনন্দিন জীবনে নানা পরিবর্তন আসতে লাগল। 

্রকার এই দ্বীপগ্জলির উন্নতি ও জনকল্যাণমূলক অনেক কাধ্য- 
সুচী গ্রহণ করল। বহু শতাব্দী ধরে অবহেলিত এই দ্বীপপুণ্তজে 
জোরদার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ফলে বছর কয়েকের মধ্যেই নানা 
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দ্রিকে উন্নতি হল। রাজ্যের বদ্ধিত কাজ-কম্মের সঙ্গে সরকারী 
কম্মচারীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল । ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে 
আগত দেশবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক কিছুই নিকোবরীরা 
অনুকরণ করতে লাগল। মূল ভারতভূমির সঙ্গে ব্রমবর্ধমান 
ংযোগ দ্বীপগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবর্তন আনতে 
আরো সহায়ক হল। 

বুটিশ অধিকার কালে যে পরিবর্ধন সুরু হয়েছিল স্বাধীনতার 
পরে ধর্মান্তর গ্রহণ, জনহিতকর কাধ্যস্চী গ্রহণ ভারতের মূল 
ভূখণ্ড থেকে আগত দেশবাসীদের সঙ্গে ক্রমবদ্দমান সংযোগ, সম্পদ 
এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি ইত্যাদি সব কিছু মিলে তাতে একটি নতুন 
শক্তির সঞ্চার হল । 

পরিবর্তনের শোত এত বেগে এল যে, নিকোবর। সংস্কৃতির 
পৃবের্বকার বু শতাব্দীব্যাগী ক্রমবিবর্তনের ফলে অভ্যাস, বিশ্বাস 
আচরণ--সব কিছুর যতট1 পরিবর্তন হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের 
মব্যেই প্রায় ততটাই বদলে গেল। পরিবর্তনের ধারা এখনো 
অব্যাহত গতিতে চলছে এবং লোকের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত 
দিকগুলিই স্পর্শ করছে । 

কিন্তু তবু-প্রাচীন নিকোবরী সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখনো 
আছে এবং সম্ভবত তা থাকবেও। লোকের আদি পেশ! এবং পল্লী 
আঘিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। যৌথ পরিবার পদ্ধতির সঙ্গে 
সম্পূক্ত সামাজিক সংগঠন আগের মতই আছে । কর নিকোবর 
ছাঁড়। অন্য দ্বীপগুলিতে পুরাতন অধ্যাত্মবাদী ধণ্ম এখনে। বিদ্যমান । 
কর নিকোবরে ও পরিবর্তিত আকারে পুরাতন রীতি এখনে 
অনুস্থত হচ্ছে এবং চিরাচরিত ভোজ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
ধন্মে পরিবর্তন সত্বেও পুরাতন সংস্কার এখনে বেঁচে আছে এবং 
তাদের কিছু কিছু এখনো লোকের জীবনকে প্রভাবিত করছে। 
দ্বীপগুলির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা! পুরাতনকে 
জীইয়ে রাখার পক্ষে আরে। অনুকূল। 
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সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিঃসন্দেহে বাইরের সংযোগ খুবই 
বেড়েছে, তবু ভারতের মূল তৃখণ্ডের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থার 
স্বপ্পতার জন্য এখনো! যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং নিকো- 
বরীদের জীবনযাত্রাকে স্পর্শ করে এমন অন্ত কোন সাংস্কৃতিক 
প্রভাবের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধ । 

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রেগুলেশনস ও (উপজাতি 
ংরক্ষণ আইন ) নিকোবরী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ 
করার কাজে সহায়ক হয়েছে । এই আইন অনুযায়ী নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ সীমাবদ্ধ । শুধু কর্মে নিযুক্ত সরকারী অফিসার 
ও তাদের পরিবারবর্গ এবং ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির কিছু সংখ্যক 
কন্মচারী সাধারণতঃ এই সব এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। 
আর সরকারী নীতি হল উপজাতীয় লোকদের জীবনযাত্রায় 
ব্যাঘাত না ঘটানো এবং তাদের রীতি-নীতি এঁতিহাকে শ্রদ্ধা করে 
তাদের অগ্রগতি ও আধিক উন্নতি করা। এটাও তাদের সংস্কৃতি 
রক্ষার সহায়ক হয়েছে । নিজেদের গণ্ডির বাইরে বিবাহাদি করার 
অনিচ্ছার জন্যেও নিকোবরীরা একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক গোচিতে 
সীমাবদ্ধ থাকতে পেরেছে । সব কিছুর ওপরে উপজাতীয় মনের 
গভীর রক্ষণশীল মনোভাব সবক্ষেত্রে পরিবর্তনের পথে বাধার স্যপ্ঠি 
করেঃ ফলে পরিবর্তনের গতি ব্যাহত হয় এবং তার প্রভাবও 
অনেকট! কমিয়ে দেয়। 

বাস্তবিক অধুনা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পরিবর্তণ ও রক্ষণশীলতার 
একটি অদ্ভুত টানা-পড়েন চলছে এবং এই ছুটি কথ! নিরন্তর 
স্মরণ রাখলেই এই দ্বীপপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
এবং অধিবাসীদের জীবন ও চরিত্রের একটি যথার্থ চিত্র উদঘাটিত 
হতে পারে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভূগোল 


নিকোবর দ্বীপপু্ উনিশটি দ্বীপের সমষ্টি । এই দ্বীপ সমূহ বঙ্জোপ- 
সাগরের দক্ষিণ-পুবব কোণে উত্তর অক্ষাংশণে বছ্চ ও দশম সমান্তর/ল 
রেখার মধ্যে এবং ৯২৪০ মিঃ হতে ৯৮” পুবর দ্রাঘিমাংশ পধন্ত 
বিস্তৃত। এগুলির মধ্যে মোটে বারটি দ্বীপ--কর নিকোবর (জনসংখা। 
৯১৯১৩ )৯, চাওড়া (জনসংখ্যা ১২২৮), টেরেম্মা (জনসংখ্য। ৫৪৭), 
বমপুক। €(জনসংখা। ১৩); কামোরট! (জনসংখ্যা ৭৯৮ ), নান- 
কাউরি (জনসংখা। ৫৩৮), ট্ট্রন্কেট (জনসংখ্যা! ১১৬), কাচাল 
( জনসংখ্য। ৯০৫ ), ছোট নিকোবর €( জনসংখ্য। ১৮২ ); পুলোমিলো 
(জনসংখ্যা ৪০), কোন্দুল ( জনসংখা! ৮২) এবং বড় নিকোবর 
( জনসংখ্যা ২০৩) মনুষ্য অধ্যুষিত। বাকী সাতটি দ্বীপ-_বাতি 
মালব, তিল্লঙ চাও; মেরে? ট্রাক; ট্রেইস; মাঞ্চাল ও কাবরাতে কোন 
মানুষের বসতি নেই । সবচেয়ে উত্তরে কর নিকোবর এবং সর্ব 
দক্ষিণে গ্রেট নিকোবর দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ১৬০ মাইল । 

সমুদ্রপথে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে ভারতের মূল ভূখণ্ড; উত্তরে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ; পুবের্ব মালয়েশিয়া ও দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া । 
ভারতের মূল ভূখণ্ডে মাদ্রাজ ও কলকাতার সঙ্গে কর নিকোবরের 
দূরত্ব যথাক্রমে ৬৫০ ও ৮৫০ সামুদ্রিক মাইল। কর নিকোবরের 
দুরত্ব আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম প্রান্তের দ্বীপ লিট্‌ল্‌ আন্দামান 
থেকে ষাট মাইল আর দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপে অবস্থিত সংযুক্ত 
এলাকা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার পোর্ট 
ব্লেয়ার থেকে ১৫০ মাইল । বড় নিকোবর দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত 
পিগমেলিয়ান আর ইন্দোনেশিয়ার স্ত্মাত্র। দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত 
অচিন হেডের দৃরহ্থ মাত্র ৯১ মাইল । 


১ ১৯৬১ সালের আদমসুমার্সি অনুসারে | 
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আন্দামান ও নিকোবর উভয় দ্বীপপুঞ্জ একদা দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমির অংশ ছিল। আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র অংশ জুড়ে একটি পর্বত শ্রেণী ছিল; একদিকে 
সেটা বর্মার আরকানস-এর (কেপ নেগ্রেইস) সঙ্গে যুক্ত ছিল 
অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার স্ত্মাত্রা দ্বীপপুঞ্জের (অচিন হেড) সঙ্গে 

যুক্ত ছিল। প্রায় পনের কোটি বছর আগে ভূতাত্বিক -কারণে 
এই দ্বীপগুলির সন্নিকটস্থ ভূভাগ জলে ডুবে যায় এবং পর্বত শ্রেণীর 
সানুদেশ এবং অন্য উচ্চ ভুভাগ সমূহ সমুদ্রের মধা থেকে মাথা 
তুলে বর্তমানের দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হয়েছে। 

মুক্তিকার ছূর্বলতম স্তরের বলয়গুলির একটিতে নিকোবর দ্বীপপুষ্ত 

অবস্থিত; তাই যেকোন সময়ে এখানে গ্রচণ্ড ভূমিকম্পের সম্ভাবন। 
রয়ে গেছে। 

প্রবাল কীটের দ্বারাও কোন কোন দ্বীপ গঠিত হয়েছে, যেমন 
কর নিকোবর। কর নিকোবরের কাছে মাত্র কয়েক ফুট খ্ডলেই 
প্রবাল পাথর পাওয়া যায়। 

সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ এবং নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ হল কর নিকোবর। এই দ্বীপ সবচেয়ে 
ঘন বসতি পূর্ণ, নিকোবরী জাতির সমগ্র জনসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশই 
এখানে । নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্ত দ্বীপগুলির ও এখানকার 
অধিবাসীদের মানসিক বিকাশ ও আচার ব্যবহারে বিস্তর পার্থক্য 
রয়ে গেছে । 

কর নিকোবর ৪৯.৫৯ মাইল জুড়ে একটি সমতল দ্বীপ; 
অস্টে,লিয়ার মতই প্রায় এই দ্বীপটি অনেকটা চৌকোণ আকারের, 
দ্বীপটি মধ্যভাগে সামান্য উন্নত। পাসসা নামে একটি স্থানের 
কাছে উত্তর-পশ্চিম দিকে এই উন্নত ভূমিভাগ প্রায় ছু'শ ফুট উপচুতে 
উঠেঞ্ফাছে । পুবর্ব থেকে পশ্চিমে ক্রমে ঢালু হয়ে এসেছে । যদিও 
দ্বীপটিতে সত্যিকারের কোন নদী নেই, দ্বীপের ভিতরের দিক 
থেকে একটি শ্রোতম্বিনী বেরিয়ে এসে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে 
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পাসসার কাছে সাগরে মিলেছে । দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে কাইমুস 
গ্রামের কাছে খুব বড় একটি খাড়ি আছে; সেটি ভেতর দিকে চার 
মাইল চলে গেছে এবং মুখের দিকে পরিষ্কার জল। 

দ্বীপের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা । বাইরের দিকে ছু'-তিন মাইল প্রাশস্ত 
নারকেল গাছের ঘন শ্রেণী রয়েছে যার জন্য দ্বীপটিকে গ্রীন্মগ্রধান 
দেশের মতই মনে হয়। 

কর নিকোবরে পনেরটা শ্রাম। ক্মুসা (জনসংখ্যা! ৯৮২) 
কিনমাই (জনসংখ্য। ৪২৪), ছোট লাপাটি (জনসংখ্যা ৬৪১); বড 
লাপাটি ( জনসংখ্যা ৬৮৯ ), টাপইমিং ( জনসংখ্যা ৪৪৩), কিন্ঠ,কা 
€( জনসংখ্য। ৬৬৩), চুকচুকিয়। ( জনসংখ্যা ৬২৩), পারক1 ( জন- 

খ্যা ৯৯৮ ), মালাক। ( জনসংখ্যা ৯১৪ ), তামালু (জনসংখ্যা ৮৯০) 
কাকানা (জনসংখ্যা! ৪৯২), কাইমুস (জনসংখ্যা! ৫০৭), আরঙ 
( জনসংখ্য। ৫৭৬ ), টিটপ ( জনসংখ্য। ২৯১ ), সাওয়াই (জনসংখ্যা 
৭৬৭)। এই গ্রামগুলি সবই উপকূলভাগে অবস্থিত এবং দ্বীপটি 
ঘিরে ৩২ মাইল দীর্ঘ সড়ক-এর ছার! পরস্পরের "সঙ্গে সংযুক্ত । 

দ্বীপের দক্ষিণভাগে ছুটি ছোট কিন্তু স্্ন্দর ও সমৃদ্ধ গ্রাম, 
নাম কাকান। ও কাইমাস। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে আরঙ নামে 
শুধু একটি গ্রাম। এই গ্রীমেই অকচাঙ নামে এক জায়গায় 
সরকারী নারিকেল উৎপাদনের কেন্দ্র । 

দ্বীপের উত্তর উপকূলেও মাত্র ছুটি গ্রাম; সাওয়াই ও টিটপ। 
টিটপ গ্রামটি খুবই ছোট, কিন্তু এটা নয়নাভিরাম বেলাভূমির জন্য 
বিখ্যাত। ব্বচ্ছ, সাদ ও শক্ত বালুকনা থাকায়, সমুদ্র এখানে 
অনেকটা নিরাপদ । ঢালু অংশটা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। 
তাই সমুদ্রে সান ও বনভোজনের জন্য এই জায়গাটা খুবই প্রশস্থ 
এবং দ্বীপের দর্শনার্থীদের কাছে স্থানটি বিশেষ প্রিয় । 

দর্শকদের সুবিধার জন্য সমুদ্রতটে পি. ভব্লিউ. ভির দ্বারা একটি 


* ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী । 
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রেস্ট হাউসও নিন্মিত হয়েছে। উপকূল রেখার বক্রগতির জন্য 
টিটপে সমুদ্র অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত এবং দ্বীপপুঞ্জে এটি হল সবচেয়ে 
নির[পদ জায়গ! ; ফলে সাগর খন দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকেই বিক্ষুব্ধ 
থাকে, জাহাজগুলি তখন টিটপের উপকূলে নোঙর করে এবং 
জাহাজের মাল বোঝাই ও মাল খালাস করার কাজও এখানে হয়। 

দ্বীপপুঞ্জের অন্ত গ্রামগুলি মুস; কিনমাই' বড় লাপাটি, ছোট 
লাপাটি, টাপোইমিঙ,  চুকচুকিয়া, কিন্থ্যুকা, তামালুঃ পরকা, মালাক্া 
এইভাবে দ্বীপের পুর্ব উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত। বুটিশ 
শাসনকালে মাস গ্রাম হেড কোয়ার্টার ছিল এবং প্রথম 
গীর্জ। ও বিদ্যালয় এখানেই স্থাপিত হয়। এইজন্যও এ স্কানের গুরুত্ব 
অনেক, কারণ গ্রাম প্রধান এবং দ্বীপের সব অধিবাসীদের উপরে 
যাঁর অসীম 'পরভাব সেই বিশপ রিচার্ডসনের বাড়ীতো৷ এখানেই | 

সুন্দর গীর্জ। এবং খেলার মাঠের জন্যও এই গ্রামের নাম 
আছে। আন্তঃপল্লী ফুটবল প্রতিযোগীতা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। 
বছরে ছয় মাস-_নভেম্বর থেকে এপ্রিল পধ্যন্ত এই পল্লীর বিপরীত 
মুখে জাহাজ নোঙর করে এবং একটি পাক জেটির নিন্মান কাধ্য 
এখানে চলছে । 

কর নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জের জীবনে বড় লাপাটি গ্রামেরও একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে; কারণ এটি নাকি সেই আদি পল্লী, যেখান থেকে 
নিকোবরীর। দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতীত 
কালে দ্বীপের প্রধান সর্দার এই গ্রাম থেকেই ঠিক কর! হত। 
কিন্ত এখন এ প্রথ! চালু নেই। তবু এখনে দ্বীপের অনেক 
জরুরী বিষয়ের অনুষ্ঠান যেমন বড় বড় লোক ধার! দ্বীপ পরিদর্শন 
করতে আসেন তাদের অভ্যর্থনা এখানেই হয়) অন্যান্ত গ্রামও তাতে 
যোগদান করে। এইগগ্রামের গুরুত্ব আরে। নান! কারণেঃ যেমন 
সম উন্নয়ন ব্রকের দপ্তর, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, ছুতোর, কামার, 
দর্জি বেত ও বাশের কাজ, শিক্ষা ও উৎপাদনের দপ্তর ছাড়াও 
এখানে এক মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। 
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চুকচুকিয়। গ্রামে কর নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানীর হেড কোয়া- 
টার। এই কোম্পানী নিত্ব্যবহাধ্য পণ্যদ্রব্যের এবং শুকনো 
নারকেল ও স্থপারির ব্যবসা করে। 

মালাক্কা গ্রাম বিখ্যাত কারণ বছরে ছয় মাস মে থেকে অক্টোবর 
পধ্যন্ত জাহাজ এখানকার সমুদ্রতটে নোঙর কর! হয় এবং জাহাজে 
মাল খালাস ও বোঝাই করার কাজ হয়। একটি পাক! জেটি 
এখানে নিম্মিত হয়েছে । সরকারী কর্মচারী ধার। এখানে আসেন 
তাদের জন্য গ্রামের সন্নিকটে সরকারী গেস্ট হাউস আছে? সমুদ্রের 
দিকে মুখ করা শ্ন্দর দোতল! বাড়ী । 

দ্বীপের ভেতর মালাককা! এবং পারকা উভয় গ্রামের কিছু কিছু 
অংশ কেটে নিয়ে প্রায় এক মাইল জুড়ে দ্বীপের হেড কোয়ার্টার 
করা হয়েছে । প্রায় সব জরুরি সরকারী দণ্ডতর। সরকারী 
অফিসার ও কনম্মচারীদের এখানেই বাসগুহ | 

কর নিকোবর দ্বীপটিরই শুধু নয়, এটি সমস্ত কর নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের শাসনকাধ্যের হেড কোয়ার্টার এবং আমাদের রাজধানীর 
মত নিকোবরীর। নিজেদের মধ্যে বলে 2ডিজ্লী?। 

অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের দণুর, সরকারী হাসপাতাল, 
সাবট্রেজারি, সাব পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস; থানা, সমষ্টি 
কল্যাণ কেন্দ্র এবং সমবায় ক্যান্টিন, এইসব এ অঞ্চলের উল্লেখ- 
যোগ্য সরকারী ভবন | 

মালাক। এবং কাকান! গ্রামের মধ্যেকার অংশ নিয়ে বিমানক্ষেত্র 
এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর কেন্দ্র কর! হয়েছে। 

গ্রামগুলো৷ ছাড়াও দ্বীপের মধ্যে একটি চিত্বাকর্ষক স্থান আছে--- 
একটি ছোট গুহ! । কাকানা গ্রাম ও হেড কোয়ার্টার এলাকাকে 
যুক্ত করেছে যে লুপ রাস্তা তারই উপর গুহাটি রয়েছে একশ কুড়ি 
গজ লম্বা। গুহাটি চুন! পাথরের তৈরী এবং ভেতরে পাথর কেটে 
বুরি নেমে এসেছে। গুহাটি সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে 
ষে; স্বদূর অতীতে ছোট ছোট বামনাকৃতি লোক এখানে বাস করত। 


16 নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


কালক্রমে মানুষের অত্যাচারে তার। এই গুহার ভিতর দিয়ে 
পৃথিবীর জঠরের মধ্যে অদৃশ্য হযে যায়। এই দ্বীপ যখন 
জাপানীদের দখলে এসেছিল, তখন বিশপ রিচ।ডসন গ্রেপ্তার 
এড়ানর জন্য এই গুহাতে লুকিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাপানীরা 
অব্য তাকে বার করে ফেলেছিল। পরে তারা গুহাটি অস্ত্রশস্ত্র 
রাখার কাজে ব্যবহার করেছিল । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্ত দ্বীপগুলি কিস্তুকর নিকোবর থেকে 
কিছুটা আলাদ1। চাওড়! ছাড়। অন্যগুলি খুবই জনবিরল। ঘন 
বসতি নয় বলে এই দ্বীপগুলিতে কয়েকটি কুটির ছাড়া কিছুই নেই 
এবং কর নিকোবরের মত এ সব জায়গায় সমগ্রিগত ভাবে কোন 
কাজ সম্ভব হয় না। এখানকার লোকেরাও কর নিকোবরের 
লোকেদের চেয়ে অনগ্রসর এবং এখানে যানবাহনের অভাব ও জন- 
বসতি ঘন সন্নিবিষ্ট নয় ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে । সেজন্য এ সব 
অঞ্চলে কোন রকম উন্নতি কর] বেশ শক্ত । 

চাওড়া ছাড়। এ সব দ্বীপের লোকেদের প্রচুর জমি রয়েছে। 
তাই তার। কর নিকোবরের লোকেদের চেয়ে ধনী? কিন্তু স্বভাবে 
এমন অলস যে, চাষের জন্য সামান্যতম পরিশ্রম করতে চায় ন৷ 
বা করে না। চাওড়ার লোকেরা, কোথাও বা কর নিকোবরের 
লোকেরা এসে এদের চাষ-আবাদের কাজ করে দিয়ে যায়। 
এই সব দ্বীপের সর্বত্র খুষ্টধন্ম বিস্তার লাভ করেনি । বহু লোক 
এখনো পুরাতন ধর্মই আকড়ে আছে। তার! সব্রববা ভূত-প্রেতের 
ভয়ে অস্থির থাকে; ওঝাদের কবলে পড়ে এবং প্রায় যখন তখন 
ভূত-প্রেত তাড়ানর জন্য নিষ্ঠুর হলেও সাবেক কালের জাকজমকপূর্ণ 
ক্রিয়াকলাপ চালায়, প্রচুর নাচ গান আর গুচ্ছের মুরগী শুয়োর 
জবাই করে। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্ত দ্বীপগুলির মধ্যে কর নিকোবরের সব- 
য়ে কাছে জনমানব শূগ্ঠ দ্বীপ বান্তি মালব। এই দ্বীপটির আয়তন 
খুব ছোট বলে নিকোবরীর! একে বলে কুয়োনে। বা ছোট। কর 


ভূগোল 17 


নিকোবরের -  কাকান। থেকে ১৮ মাইল দূরে । পরিক্ষার 
দিনে কাকানার সগুদ্র তীর থেকে এই দ্বীপটিকে দেখা যায়। কর 
নিকোবর থেকে এই দ্বীপটি এত কাছে যে, নিকোবরীদের মধ্যে 
গল্প আছে যে, আগে এটি কর নিকোবরেরই অংশ ছিল, কিন্ত 
একটি ছোট পাখী ( সক ) রাত্রিবেল। ভূমিতল থেকে ঠোঁটে করে 
তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ছোট পাখীটা খুব বেশী দুরে 
যেতে পারেনি । ভোর হয়ে গিয়েছিল। চুরি ধরা পড়ার ভয়ে 
পাখীট। ঠোট থেকে মাটির টুকরোট। সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় 
এবং বান্তি মালব দ্বীপ গড়ে ওঠে । বলা হয়ে থাকে যে, কাকানা 
গ্রামের লোকেরাই দ্বীপটির মালিক । ওরাই ওখানে কয়েকটি 
নারকেল গাছ লাগিয়েছে । প্রতি বছর চাওড়া যেতে কর নিকো।- 
বরের লোকের! সমুদ্র যখন অশান্ত থাকে তখন এই ছ্বীপে থামে ঝা 
যখন বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা! হয় তখন ওই দ্বীপটিতে যাঁয়। দ্বীপটিতে 
প্রচুর পায়র। রয়েছে; জলে প্রচুর মাছ। তাই মধ্যে মধ্যে কর নিকো- 
বরের লোকের! পাখী শিকার আর মাছ ধরার জন্ত ওখানে যায়। 
বাত্তি মালবএর পর কর নিকোবর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে 
ছোট কিন্তু খুব মনোরম দ্বীপ চাওড়া। এটা খুব সঙ্কীর্ণ সমতল 
দ্বীপ, সব্ব দক্ষিণে ছোট একটি পাহাড় সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে যেন 
প্রধান হয়ে রয়েছে । লোকে বলে শয়তানের বাসম্থান। লোকে- 
দের ধারণ। শয়তান ওই পাহাড়ে বাস করে। এই দ্বীপের আয়তন 
২৮ বর্গ মাইল, জনসংখ্য। ১২২৮ ; এখানেই নিকোবর ছীপপুঞ্জের 
সবচেয়ে ঘন “বসতি । এই ছ্বীপে পাঁচটি গ্রামঃ সবগুলিই পূর্ব্ব 
উপকূলে অবস্থিত। গ্রীম্মের মাসগুলিতে এখানে পানীয় জলের বেশ 
অভাব। বাস্তবিকই, না আছে প্রচুর নারকেল গাছ, না আছে 
আধিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন যথাযোগ্য উপায়। যাই 
হোক, চাওড়ার লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও চালাক। আদিবাসী 
লোকেদের কুসংস্কারকে মূলধন করে ওর! নিজেদের সুবিধা করে 
নিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ওর। নিজেদের উন্নততর যাছু- 
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বিষ্ভার গল্প চালু করে' রেখেছে । চাওড়ার লোকেদের ক্রোধের 
মুখে যারা পড়েছে তাদের কি হুর্গতি হয়েছে তাই নিয়ে অনেক 
গল্পও প্রচলিত। এমন কি কর নিকোবরের লোকের! যারা 
এখন অনেক কুসংক্কারকে পিছনে ফেলে অনেক আগে এগিয়ে 
গেছে তারাও চাওড়ার লোকেদের ভয় পায়। এখন খষ্টধন্থ 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং 
সম্প্রতি একটি বিষ্ভালয় ও ওষধালয়ও স্থাপিত হয়েছে । তবু এ 
জায়গ। যেন প্রাচীন কুসংস্কারের দুর্গ বিশেষ। লোকের! বড়ই 
অন্ত ; ওখানে তাই ওঝাদের পরম রাজত্ব । 

এই দ্বীপের অধিবাসীরা খুব ভাল নৌকা! বা ভোঙ1 এবং মাটির 
ঘড়। তৈরী করে। নৌকা তৈরীর জন্য কাঠ, ঘড়ার জন্য মাটি সব 
কিছুই এখানে ছুপ্রাপ্য । কাছের দ্বীপ টেরেসস। থেকে আনাতে 
হয়। নিকোবরীরা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত শুদ্ধ কাজ এবং পুজো- 
আচ্চাদির জন্য খা্যবস্তর চাওড়ার মুত্তিক! পাত্রে প্রস্তুত হওয়া চাই। 
ডোঙাও কিনতে হবে চাওড়া থেকে, নয় তো অন্ততঃ চাওড়ার 
পুরোহিতের আশীর্বাদপুত হওয়া চাই, না হলে সমুদ্রে এই ডোডার 
ডুবে যাবার ভয় থাকবে। এই পরিস্থিতিতে চাওড়ার লোকের৷ 
দ্রালাল হিসাবে সব সময় কিছু কমিশন পায়। 

ডিসেম্বর থেকে এপ্প্রিল পর্ষস্ত সমুদ্র যখন শান্ত; অন্ত ছ্বীপের 
বিশেষ করে, কর নিকোবরের লোকের! ওদের ডোঙায় চড়ে 
চাওড়াতে আসে। কাপড়, চাল, ছুরি, শুয়োর__-এই সবের বদলে 
মাটির পাত্র ও ডোঙ1 নিয়ে যায়। এই আগমনটি কেবল যে 
বাণিজ্যিক দিক দিয়েই জরুরি তা নয়, বরঞ্চ প্রত্যেক কর নিকোবরী 
পুরুষের অন্ততঃপক্ষে একবার করে এখানে আসতেই হয় তার 
আধাত্মিক গুরুকে শ্রদ্ধ। জানাবার জন্য । তরুণ বালকদের চাওড়াতে 
প্রঙ্ইম যাত্রা অনেক উৎসব ও সমারোহের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। পরে 
তা বর্ণনা করা হবে। চাওড়ার লোকেরাও অন্য দ্বীপে যায় জিনিষ- 
পত্রের লেন-দেনের জন্য । 
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ডোড। ও মাটির পাত্র বিক্রী কর! ছাড়াও চাওড়ার লোকের 
জীবিক। নিবর্বাহের জন্য তাদের ছোট্র জমিতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি 
আলু ও অন্যান্য তরকারী এবং ফলের চাষ করে। অন্যান্য 
দ্বীপের অধিবাসীরা (কর নিকোবর ছাড়া) খুব অলস বলে 
চাওড়ার লোকেরা সেই সব দ্বীপে চাষের কাজও করে। ওরা 
কন্মনিপুণ, পরিশ্রমী এবং মজুরের কাজও খুব ভাল করে। 
তবে শুধু পুরুষেরাই কাজের জন্য অন্য দ্বীপে যায় এবং যায় 
মাত্র দু'মাসের জন্য। বাড়ী ছেড়ে কদিন বাইরে রইল তার 
হিসাব ওরা রাখে লাঠির ওপর দাগ কেটে । যদি লাঠিতে 
ষাটটি দাগ পড়ে (ছ্'মাস তাহলে হয়ে গেল) তাহলে কিছুতেই 
আর তাদের দিয়ে কাজ করান যায়না এবং তখন তারা নিজেদের 
দ্বীপে ফিরে যাবেই। 

যদি কোন জাহাজ ন। পাওয়া যায় তাহলে ওর! প্রায় সময়ই সুদূর 
দ্বীপ থেকে একখানি নৌকা! নিয়ে_চুরি করে হলেও নিয়ে ফিরে 
যাবে চাওড়াতে । উনুক্ত অশান্ত সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দেবার সম্ভাব্য 
বিপদের কথী মনেই আনবে না। চাওড়াবাসীদের ঘরে ফেরার 
এত ব্যাকুলতার কারণ হল নিজেদের দ্বীপের প্রতি তাদের অত্যধিক 
মমতা আর কতকটা এই ভয়েও যে? যদি দীর্ঘকাল পরবাসে 
থাকে তাহলে দ্বীপে যে সব মরদ রয়ে গেল তারা তাদের স্ত্রীদের 
নষ্ট করবে বা! তাদের ছিনিয়ে নেবে। 

চাওড়ার পরেই হল টেরাসসা বা বমপুকা দ্বীপ। বমপুকা 
তে। খুবই ছোট এবং সমুদ্র থেকে একটি ছোট পাহাড় মাথা 
তুলে আছে কতকট! তেমনি দেখায়। দ্বীপে যে সামান্য সংখ্যক 
লোক থকে তাদের কিছু নারকেল গাছ আছে। প্রায়ই তার 
ডোডায় করে পাশের দ্বীপ টেরাসসাতে যায়, ট্রেডিং কোম্পানীর 
যেসব শাখা দোকান,.আছে তাদের নারকেলের শুকনো শাস বিক্রী 
করতে এবং বিনিময়ে কিছু নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য আনতে । 

টেরাসস! দ্বীপ বেশ বড়সড় । দেখতে মাংসের কাবাবের মত। 
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প্রায় ৩৫ বর্গ মাইল জুড়ে এর এলাকা । মধ্য দেশে পার্ব্বত্য ভূমি; 
উত্তরের দিকে ভূমিভাগ বেশ একটি কুজের মত উচু হয়ে আছে। 
মাটি সাধারণতঃ অনুববর, কিন্তু উপকূলের দিকে বেশ কিছু নারকেল 
গাছ আছে। কমলা ইত্যাদি ফল প্রচুর। হাস মুরগীর চাষও 
খুব হয়, কারণ জনসংখ্যা কম বলে জায়গার তো অভাব নেই। 
অধিবাসীর! অত্যন্ত অলস ও অনুন্নত। টেরাসসার লোকের! পাক্কা 
মধুসেবী । গাণ ভরে তাড়ি গেল! এবং ভূত-প্রেত. পূজে। কর! 
ছাড়া আর কোন কিছুতেই এদের উৎসাহ নেই। একট! মজার 
ব্যাপার এদের চুলের বাহার। বেশির ভাগ পুরুষের মাথায় 
বেণী, তামিলনাদদের গোড়া লোকেদের মত তালুর উপর উচু করে 
বেঁধে রাখে । মনে হয় এই কেশ পারিপাট্যের বীতি ওর নিয়েছে 
তামিলনাদের সেই সব লোকের থেকে যাদের সঙ্গে চোল রাজত্র 
কালে ওদের সংযোগ ঘটেছিল । 

আরে! দক্ষিণে কামোরটা; নানকাউরি, টিংঙ্কেট এবং কাচাল 
দ্বীপ; এই দ্বীপগুলি পরস্পর সংলগ্র। কামোরট1 আর নানকাউরি 
পাহাড়ী জায়গ!) শুধু উপকূল ভাগে কিছু সমতল ভূমি। পাহাড়ের 
সান্থুদেশ তরঙ্গাযিত ও অবারিত প্রান্তরময় বলে ইংলগ্ের পল্লী 
অঞ্চলের মত মনে হয়। কর নিকোবর থেকে গায় ৯* মাইল 
দূরে দ্বীপগুলির মধ্যে বিশেষ সুন্বর ও অত্যন্ত মনোরম একটি 
পোতাশ্রয় আছে। পোতীশ্রয়টির বিশেষ সুবিধা এই যে পুর্বে 
ও পশ্চিমে ছই দিকেই গুবেশ পথ আছে। নানকাউরি দ্বীপ 
সমগ্টির (কর নিকোবর ও বাত্তি মালব ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
অন্ত সব ছ্বীপ সমূহ) শাসন বিভাগীয় প্রধান কার্য্যালয় হল কামোরটা। 
দ্বীপের মধো পোতাশ্রয়টির এক পাশে । এই একই জায়গায় 
ডেনিশ মিশনারীরা! একটি বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল কিন্তু 
জাঙ্ীগাটি অস্বাস্থ্যকর বলে, বিশেষ করে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপের 
জন্য তাদের চেষ্টা বিফল হয়। এখনে কিছু সুন্দর বড় বড় ঝাউ 
গাছ ও বুনে গাই ডেনিস বসতির চিহ্নুরূপে বর্তমান । 
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সম্প্রতি ম্যালেরিয়। নিরোধক নানা ব্যবস্থার ফলে জায়গাটা 
আগের চেয়ে স্বাস্থ্যকর হয়েছে এবং অনেক সরকারী দপ্তর ও 
কণ্্মচারীদের বাসগৃহ, হাসপাতাল, সাবট্রেজারি এবং পুলিশ স্টেশন 
ইত্যাদি হয়েছে । 

পোতাশ্রয়টির অন্যদিকে নানকাউরি দ্বীপে নানকাউরি ট্রেডিং 
কোম্পানীর হেড কোয়াটার রয়েছে । এই কোম্পানী নানকাউরি 
দ্বীপ সমূহের একমাত্র বাণিজ্য সংস্থা। রানী লক্ষ্মী, নানকাউরি 
কামোরটার উপজাতিদের রানী এখানে বাস করেন। টেরাসা 
ও বমপোকা অধিবাসীদের ওপরও রানী লক্ষ্মীর প্রচুর প্রভাব 
রয়েছে । 

নানকাউরিতে আর কোন উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নেই যার আয়তন 
১৯ বর্গ মাইলের বেশী। কামোরটার আয়তন অবশ্য ৫৮ ব্্গ 
মাইল এবং আরো তিনটি প্রধান গ্রাম-_পিলপিলো, কাকান। 
এবং দারিঙউ। এগুলিতে কিছুটা জনবসতি আছে । এখানে 
বিগ্ভালয়, ওষধালয় ও ট্রেডিং কোম্পানির শাখা দোকান স্থাপিত 
হয়েছে । 

নানকাউরির পোতাশ্রয়ের পুর্বব দ্ধারের উল্টো দিকে টি:ক্কেট একটি 
ছোট সমতল দ্বীপ। এই দ্বীপটিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হিসেবে 
শুধু ডোঙা চলে কারণ এর চারদিকে ঘিরে শুধু প্রবাল প্রাচীর । 
যে সামান্ত সংখ্যক লোক ছ্বীপে থাকে তারা ব্যবসায়িক লেনদেন 
এবং অন্যান্য ব্যাপারে নানকাউরি এবং কামোরটার উপর নির্ভর 
করে। 

কামোরটা এবং নানকাউরির পশ্চিমে কাচাল দ্বীপ। এটা! 
বেশ বড় দ্বীপ এবং ৬১ বর্গ মাইল এর আয়তন । মধ্যদেশে 
অনতি-উচ্চ, কিন্তু যথেষ্ট সমতল ক্ষেত্রও আছে। কর নিকোবর 
ছাড়া নিকোবর দ্বীপ সমষ্টিতে এটি সবচেয়ে উন্নত দ্বীপ এবং 
এখানেই নারকেল ও অন্ান্ত ফলের চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। 
বলতে গেলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সবচেয়ে উংকষ্ট জমি এখানেই 
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এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা এখানে রয়েছে । পরে 
ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং রবার চাষের জন্ট 
এর উন্নতি করার পরিকল্পনা কর! হয়েছে। দ্বীপের পশ্চিমে একটি 
ছোট উপসাগর আছে এবং এর তীরে অবস্থিত গ্রামের নাম 
পশ্চিম উপসাগরীয় কচাল। স্থানটি খুবই মনোরম এবং দ্বীপের 
সর্দার রমণী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপদেষ্টা কমিটির সভ]1 প্রাঞ্চুছুল 
রাণী চাঙ্গা এখানেই থাকেন । দ্বীপের অন্য প্রধান, স্থান পুর্ব 
উপকূলে কাপাঙ্গ৷ দ্বীপ । এরই কাছে রবার চাবের পরিকল্পন'! 
করা হয়েছে । 

নিকোবর দ্বীপ সমূহের সব্বব দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জ চারটি দ্বীপ-_পুল্লো- 
মিলে ক্ষুদে নিকোবর; কোন্দুল। ডাগর নিকোবর। ক্ষুদে নিকোবরের 
উত্তরে ছোট দ্বীপ পুল্লোমিল্লো ; ওখানে বিদ্াালয়, ্ষধালয়, ট্রেডিং 
কোম্পানীর শাখা দোকান আছে। বস্ততঃ ক্ষুদে নিকোবরের 
লোকের! নারকেলের শুকনো শাস এবং স্ুপুরির ব্যবসা এবং 
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য এই দ্বীপের উপর 
নির্ভর করে। পুল্লোমিল্লোর সমুদ্রতীর অত্যন্ত নয়নাভিরাম এবং 
দর্শকদের কাছে খুবই প্রিয়। পুল্পোমিল্লে। ও ক্ষুদে নিকোবরের 
মাঝখানে খুব সুন্বর সুরক্ষিত একটি ক্ষুদে পোতাশ্রয় আছে। 

ক্ষুবে নিকোবর একটি বড়সড়, চতুক্ষোন দ্বীপ, ৬০ বর্গ মাইল 
আয়তন, কিন্তু জনবসতি ছড়ানো ছিটানৌ । দ্বীপটি ঘন জঙ্গলে 
ঢাকা কিন্ত জন্তলের কোন বাণিজ্যিক মূল্য নেই। 

ভূমি প্রায় পার্বত্য তবে উপকূলের কাছে কিছু সমতল ভভ।গ 
পাওয়া ষায়। বর্তমানে দ্বীপটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, 
কিন্তু উত্তম পোতাশ্রয় থাকার কারণে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা 
টা যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও যথোচিত প্রচেষ্টা কর! | 
হয়। 

ক্ষুদে ছবীপ কোন্দুল ডাগর নিকোবরের উত্তরে । এখানে রয়েছে 
একটি থ।না, ওষধালয় ও বিষ্ঠালয়। ট্রেভিং কোম্পানির শাখাও 
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এখানে । এখান থেকেই প্রতিবেশী দ্বীপ ডাগর নিকোবরে 
লোকেদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানো হয়। 
কোন্দুলের লোকের।ও ভাল ডোঙ| তৈরী করেঃ চাওড়ার ডোঙার 
পরেই এগুলোর খুব চাহিদা! । 

ডাগর নিকোবর সব্বব দক্ষিণে অবস্থিত এবং নিকোবর দ্বীপ 
সমষ্টির মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ । আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল, নিকোবর 
দ্বীপ সমগ্টির অন্য সমগ্র দ্বীপগুলির আয়তনের প্রায় সমতুল্য । 
প্রায় মনুষ্যস্পর্শ বঞ্জিত, নিবিড় সবুজ উদ্ভিদে ভরা এই দ্বীপের 
চেহ।রা ঠিক যেন একটি খাটি গ্রীন্মপ্রধান দেশের মতই। দ্বীপটি 
যেন হাতছানি দিয়ে প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করছে কে আসবে তার 
ভেতরকার রহস্ত উদঘাটন করতে, তার ভবিষ্যুৎ উন্নয়ন ঘটাতে । 

দ্বীপের বেশ কিছুটা অংশ পাহাড়ী; বিশেষতঃ পুর্ব উপকূলে 
পাহ।ড়ের সান্ুদেশ বেশ উচু । সবচেয়ে উচু থুলিয়ার পাহাড়, 
২)১০৫ ফুট। 

নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির এটিই একমাত্র দ্বীপ যেখানে নদী আছে। 
নদীগুলি শান্ত। এঁকে-বেঁকে দ্বীপের মধ্যে দিয়ে আড়াআডি- 
ভাবে পুর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত । গালখিয়া, আলেকজান্দ্রা, 
দাগম।র ইত্যাদি নদী বেশ বড়? কোথাও কোথাও পনের কুড়ি 
ফুট গভীর । সব নদীগুলিই অত্যন্ত সুন্দর, ছুই তীরে শ্যামল ঘাসে 
ভর। প্রান্তর, প্রান্তরের অদূরে ঘন বন। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য যে কোন দ্বীপের তুলনায় ভাগর নিকো- 
বরে অধিক বৃগ্টিপাত হয় এবং কচিৎ কখনও পরিফকার দিন পাওয়া 
যায়। বহুকাল ধরে জঙ্গল ক্ষয়ের ফলে উদ্ভিদের জৈব ধ্বংসাবশেষ 
যুক্ত হয়ে হয়ে এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর হয়ে গেছে এবং এই 
মাটিতে খুব ভাল গাছপাল! হয়। সেইজন্যই সমস্ত দ্বীপ জুড়ে ঘন 
বনের রাজত্ব । যদিও ব্যবসা! বাণিজ্যের উপযোগী কাঠ খুব কমই 
পাওয়া যায়; তবে বেত, বাঁশ প্রচুর আছে। 

সমস্ত দ্বীপে বন্য জন্তু ছেয়ে আছে। নিকোবর দ্বীপ সমূহের 
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অন্ত যে কোন দ্বীপের চেয়ে এখানেই রকমারি জানোয়ার আছে। 
অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ ও সাপ ইত্যাদি থাকায় জায়গাট৷ 
বড়ই অস্বাস্থ্যকর । নদীতে অনেক কুমীর। পাখীর রকমারি ডাক, 
বানরের কিচির মিচির দ্বীপটিকে যেন রহস্তময় করে রেখেছে । 

দ্বীপটির জনসংখ্য! অত্যন্ত কম, প্রায় তিনশে। ৷ দ্বীপটির বৈশিষ্ট্য 
আরও একটি কারণে । নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে শুধু এই 
দ্বীপেই ছুই শ্রেণীর উপজাতি রয়েছে-নিকোবরী ও সম্পেন। 
নিকোবরীর সংখ্যায় প্রায় ১৪০ জন এবং তার! উপকূল ভাগে 
বাস করে। তাদের গ্রামগুলি কুঁড়ে ঘরের একটা ছুটে! জুটি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। সবগুলিই পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত; 
ভূমি অনেক সমতল হওয়ায় নারকেল গাছ লাগান সহজ । অতীতে 
পুর্ব উপকূলে বেশ কয়েকটি গ্রাম ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশ 
এখন পরিত্যক্ত । 

শশ্পেনর বড় অনুন্নত জাতি। শুধু ডাগর নিকোবরেই ওরা 
বাস করে। বেশির ভাগ তার! ভেতরের দিকে বাস করে যদিও 
কিছু আবার উপকূলের দিকেও) তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বড় 
কম বলেই তাদের যথার্থ সংখ্যা জানা! যায়না । তবে মনে হয় 
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এবং আদিম জীবনযাত্রা অনুসরণ করার ফলে আস্তে 
আস্তে তাদের জাতি লোপ পেয়ে যাচ্ছে । তাদের দেহ সুগঠিত; 
নিকোবরীদের চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা, তবু ওর! ততটা স্বাস্থ্যবান 
নয়। তাদের গায়ের রঙ নিকোবরীদের চেয়ে কালো, অঙ্প্রত্যঙগ 
টাছাছোলা। বিশেষতঃ নাক ও চোয়াল । 

শম্পেনদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা! যায় না| সম্ভবতঃ ওরা 
ংলি ফল মূল মধু এবং নদীতে যে মাছ পাওয়। যায় তাই খেয়ে 
জীবনধারণ করে। ওদের কেউ কেউ নাকি আবার ট্যাপিওকা, 
মিষ্তি আলুঃ কল! এবং তামাকের চাষ করে। পুরুষের! নেংটি, 
নারীরা কোন কোন গাছের বাকল থেকে ঘাগরার মত বানিয়ে 
পরে। ওর! শুয়োর পোষে এবং মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। 
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ওদের ঘর মাটি থেকে উতচুতে শক্ত কাঠের ওপর এবং বাশ, কাঠ 
আর শনের তৈরী। কিন্তু ঘরগুলে! তেমন মজবুত নয় বা 
নিকোবরীদের গৃহের মত অত সৌষ্টবপূর্ণও নয়। জমি থেকে 
পনের কুড়ি ফুট উচুতে খুবই ছোট ছোট করে বানানো বলে 
এদের ঘরগুলোকে যথার্থ ঘরের চেয়ে পর্যবেক্ষণ ঘাটি বলেই 
মনে হয়। সম্পেনরা আগুনের ব্যবহার জানে । গাছের বাকলের 
তৈরী বাসনে খাগ্ভবস্ত রাখে । ওদের বর্শা ও মাছ মারার ছু"ক 
আছে, ওরা এগুলে! তৈরী করে আদিম ক্রর উপায়ে । ওরা ধূমপান 
করতে ভালবাসে । কিছু শুকনো তামাক বা বিডি সিগ্সেটের 
প্যাকেট উপহার পেলে ওরা যতটা! খুশি হয় এমন আর কিছুতে নয় । 
সাম্পেনদের যে হিংস্র বল! হয় তা ততটা ঠিক নয়। ওরা 
বহিরাগতদের সংশ্রব এড়িয়ে চলে কিন্তু ওরা আন্দামান দ্বীপের 
জারোয়াদের মত উগ্র প্রকৃতির নয়। জারোয়ারা সব সময় তাকে 
তাকে থাকে বাইরের লোকেদের ঘিরে ফেলে কখন মেরে 
ফেলবে । বস্তৃত; সাম্পেনর। বহিরাগতদের সম্পর্কে এত ভীত যে 
একজন বহিরাগত ওদের গ্রামে একবার গেলে ওরা সমস্ত গ্রামই 
ছেড়ে চলে যায়। লাজুক ছলনাপুর্ণ স্বভাবের হলেও এর! 
অন্য লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে একেবারেই যে অনিস্ছুক তা 
কিন্ত নয়। যখন বহিরাগতদের ভাল কোন খবর পায় তখন খুব 
সহজভাবেই তাদের কাছ থেকে কাপড় ও তামাক উপহার নিতে 
বেরিয়ে আসে। উপকৃলভাগে যেসব নিকোবরী আছে তাদের সঙ্গে 
এদের অনেকেরই ভালরকম ষোগাযোগ আছে । যে সব নিকোবরীরা 
আলস্তবশতঃ নিজেদের কাঁজ করতে চাঁয়নাঃ তাদের ক্ষেতে 
অনেকেই শ্রমিক হিসাবে আবাদীর কাজ করে। নিকোবরীদের কাছ 
থেকে তার! জঙ্গলের মৌচাক থেকে সংগৃহীত মধুর বদলে কাপড়, 
লোহার টুকরে। এবং তামাক নেয়। নিকোবরীরা এইসব বস্ত্র সংগ্রহ 
করে পাশের দ্বীপ কোন্দুলের ট্রেডিং কোম্পানীর দোকান থেকে । 
শুধু দ্বীপের উত্তরে ছৃর্গম অন্তর্দেশে বোধহয় কিছু হিং 
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প্রক্তির সম্পেন আছে যার! শুধু যে বহিরাগতদের আক্রমণ করতেই 
পটু তাই নয়; দ্বীপের নিকোবরী ও অন্যান্ত সম্পেনের সঙ্গেও 
সর্বদা লড়াই করতে অভ্যস্থ | 

অনেকের বিশ্বাস ষে, সাম্পেনরা নিকোবরী জাতি । ওর! 
বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এবং ওদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি 
শত শত বছর আগের মতই । এট! কতদূর সত্য বলা শক্ত 
কারণ মনে হয় সম্পেনরা দেখতে-শুনতে নিকোবরীদের চেয়ে 
একেবারে আলাদা এবং ওরা সম্পূর্ণ আলাদ1 ভাষা বলে। এই 
অদ্ভুত উপজাতীয় লোকদের সম্পর্কে আরে! বেশী জান! দরকার । 
এদের সঙ্গে আবে। ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন কর। প্রয়োজন যাতে 
এদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য যথার্থ কার্যকরী ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করা সম্ভব হয়। 

স।ধারণতঃ ডাগর নিকোবরের সব দ্বীপে যাওয়া বেশ শক্ত 
ব্যাপার এবং পরিকল্পনা! গ্রহণ করার এটি একটি বড় 
বাধা । তবে দ্বীপের পুব দিকে ক্যাম্পবেল উপসাগর নামে মোটা- 
মুটি সুরক্ষিত একটি উপসাগর আছে । সেখানে একটি ভেটি 
নিম্মিত হচ্ছে এবং দ্বীপের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে এটা স্রনিশ্চিত 
প্রথম পধায়। সম্প্রতি এখানে একটি থান! এখং গুধধালয় 
স্থাপিত হয়েছে । এই থানাঁটি সম্ভবতঃ; দেশের সর্ব দক্ষিণ থান। 
এবং এটি সামরিক দ্বিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বড় এলাকার 
উপর পাহারা দিচ্ছে এবং সম্পেনদের সঙ্গে অনেক ভাল সংযোগ 
রাখার চেষ্ট। করছে । 

ক্যাম্পবেল উপসাগরে স্বচ্ছ বালুকাময় অতি চমৎকার 
বেলাভুমি আছে। -আধ মাইলের উপর লম্বা এবং দশ থেকে বিশ 
গজ চওড়া । ভবিষ্যতে এটাকে ট্যুরিস্টদের খুব ব্ড় আকর্ষণ করে 
ছ্টোল। যেতে পারে। 

সম্প্রতি ভাগর নিকোবর দ্বীপ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে 
খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কারণ এটি দেশের স্ব দক্ষিণ স্থান 
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এবং ইন্দোনেশিয়ার খুবই সন্নিকটে । এখানে বিশাল এলাকার 
জমি কাজে লাগান যেতে পারে, অধুনা! যেখানে নিবিড় জঙ্গল ছাড়া 
কিছু নেই। যদিও ছ্বীপটির অবস্থ। খুবই জটিল তবু মনে হয় বেশি 
অর্থ ব্যয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে দ্বীপটির 
উন্নতির রান্ত। খুলে যাবে এবং প্রচুর আধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি 
সম্ভব হবে। 

সম্প্রতি ভারত সরকারের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিভাগের প্রতি- 
নিধিদের একটি যুক্ত দল এই দ্বীপে কাজ করে গেছেন এবং 
আশ! করা যায় তাদের রিপোর্টে দ্বীপের কিছু গুঢ় তথ্য প্রকাশিত 
হবে যাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পন। করতে সুবিধ| হয়। 

নিকোবর দ্বীপ সমূহের বাকি দ্বীপগুলিতে মনুষ্য বসতি নেই। 
তিল$ চাঙ একটি অত্যন্ত প্রস্তরময় সন্কীর্ণ ছীপ এবং ভবিষ্যতে 
কদাচিত কোন কাজ এতে হতে পারবে । কাত্রা; মেরো, ট্রাক; 
ট্রেইস, মাঞ্চাল এত ছোট জায়গ। যে মানচিত্রে বিন্দু দাগ মাত্র, 
কোন গুরুত্বই এদের নেই। 





তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাকতিক অবস্থ। 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিষুব রেখার নিকটেই অবস্থিত বলে এখানকার 
জলবায়ু গ্রীক্মপ্রধান। সমস্ত বছর এখানে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া । 
তবু চারদিকে সমুদ্র থাকায় আর ফুরফুরে হাওয়া চলে এবং প্রায়ই 
বর্ষা হয় বলে তাপমাত্রা! কখনো! খুব উপরে ওঠেনা, যেমন দেখা যায় 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে । সবচেয়ে গরমের 
মাস মার্চ ও এপ্রিল। সবচেয়ে ঠাণ্ডা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী । 
এই মাসগুলোতেও আবার মেঘ ও বৃষ্টি অনুযায়ী গরম ও ঠাণ্ড। 
দিন। একটি দিনেই তাপমাত্রার অনেক রকম হেরফের হয়; 
কারণ একবার মাত্র বুগ্টি পড়লেই তাপমাত্রা কমে যায় ও বেশ 
ঠাণ্ডা পড়ে যায়। সবচেয়ে গরমের মাসে সব্ধেচ্চি তাপমাত। 
৩২০ সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ সেঃ হয়। শীতের 
মাসে সব্রোচ্চ তাপমাত্রা ২৮" সেন্টিগ্রেড এবং সব্ব নিম্ন তাপমাত্রা 
১২০ সেন্টিগ্রেড ওঠে । 

সার। বছর আবহাওয়। এখানে একই রকম। খতুর বিভাজনও 
এখানে নেই বললেই হয়। বছরকে ভাগ করার একমাত্র উপায় 
মৌসুমি বায়ু। 

মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রধান বারি-বাহক দক্ষিণ 
পশ্চিম মৌনুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর পুর্ব মৌন্ুমি বায়ুর প্রভাবে পড়ে, এতেও 
বৃপ্টিপাঁত হয় তবে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে যেমন প্রবল তেমন নয়। 
৯ দ্বীপপুঞ্জের বাধিক বারিপাত প্রায় গড়ে ২৬ সেন্টিমিটার, যদিও 
ডাগর নিকোবরে একটু বেশি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি 
বায়ু মে মাসে সুরু হয়, কিস্তু জুলাইর আগে তেমন তীব্র হয় না। 
মে জুন মাসে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়। এবং জুলাই, আগস্ট 


প্রাকৃতিক অবস্থা 29 


ও সেপ্টেম্বর--এই তিন মাসে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় । দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সেপ্টেম্বরের পর কমতে থাকে । দক্ষিণ-পশ্চিম 
ও উত্তর-পূর্ব এই ছুই মৌন্ুুমি বায়ুর প্রভাবেই অক্টোবরে পুনরায় 
মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পুরর্ব মৌস্ত্রমি বায়ুর ফলে 
নভেম্বর-ডিসেম্বরে মাঝারি এবং জান্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে অপেক্ষাকৃত 
কম বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ এপ্রিল মাস বছরে শু্ষতম মাস এবং এই 
সময়ে কখনো সখনেো! এক আধ পশল৷ বৃষ্টি হয়। বলতে গেলে 
এই সময়ে জলকষ্টই থাকে । ইদারাতে জল অনেক খানি নীচে 
নেমে যায় এবং সমস্ত দ্বীপগুলি জুড়ে খালি শুকনো ধুলোর 
দাপাদাপি চলে । 

অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্ষস্ত এবং 
আবার এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মের মাঝামাঝি পধ্যন্ত বায়ুর 
গতি অনিশ্চিত থাকে এবং ছুইটি মৌন্মি বায়ুর পরিবর্তনের সময়টায় 
কোন বাযুই তেমন প্রবল হতে পারে না। তাই সাধারণতঃ 
এই সময়টায় ঘৃ্ণিবাত্যার আবহাওয়া থাকে এবং বায়ু দিগবিদিকে 
প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় বলে এই সময়টা জাহাজ চলাচলের পক্ষে 
সবচেয়ে বিপদসন্কুল । 

এই সব দ্বীপে বৃষ্টিপাতের একটি বিশেষত্ব এই যে বৃষ্টি হয় 
খুব কম সময় ধরে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌস্বমী হাওয়ার গতিবেগ তীব্রতম থাকে এমনিতে আকাশ 
হয়তো দিনের পর দিন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে । একদিন 
হয়তে। বৃষ্টি এমন তোড়ে এল ষে; কেউ বাইরে হাজার বস্ত্রের 
আচ্ছাদনে ঢাকা থাকলেও আত্মরক্ষা কর তার পক্ষে কঠিন 
হয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার 
হয়ে যায় এবং উজ্জল ন্ূধ্য বেরিয়ে আসে । . আকাশ স্বচ্ছ 
হলেই আকাশের রঙ হবে চমতকার উজ্জল গাঢ় নীল এবং পরিক্ষার 
আবহাওয়ার জন্য নূর্য্যকিরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। 
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আবহাওয়াতে আদ্র ত। থাকার দরুন রাত্রে গাঢ় শিশির পড়ে। 
সেজন্য এখানে রাত্রে বাইরে শোওয়ার রেওয়াজ নেই। 

জলবাঘু সরা বছর ধরে উষ্ণ ও আর থাকে বলে শরীরের বেশ 
শক্তি ক্ষয় করে ও দেহে ক্লাম্তি ও অবসন্নত আনে । বোধকরি 
নিকে।বরীদের এই আলম্ত-মন্থরতায়-ভর! জীবন-ছন্দ এবং পরিশ্রম- 
বিমুখত। এই দ্বীপপুঞ্জের অদ্ভুত আবহাওয়ার জন্যই হয়েছে । এ রকম 
আবহাঁওয়।তে কঠিন পরিশ্রম কর! শক্ত যদিও একেবারে অসম্ভব 
নয়। একটি দ্বীপ থেকে অন্ত দ্বীপের জমির গঠনের মধ্যে 
বেশ পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় সমুদ্র উপকূলের 
নিকটবর্তী জমির প্রকৃতি বেলে-দৌয়াশ এবং উপকূলের দূরবর্তী 
জমির প্রকৃতি এমন কি স্থানে স্তানে এটেল দৌোয়াশও হয়। 
জমিতে বালির ভাগ বেশী থাকায় আবাদী জমিতে জল জমে না 
এবং উপকুলব্তী জমিতেও বৃষ্টির পরও কাদা না হয়ে গ্রাম বেশ 
পরিচ্ছন্ন থাকে । দ্বীপের মধ্যভাগের এটেল দে! আশলা মাটিতে 
বৃষ্টির জল বেশ কিছুক্ষণ সঞ্চিত থাকে এবং মশা উৎপন্ন হওয়ার 
উৎস হয়ে ঈাড়ায়। 

প্রায় সর্বত্রই মাটি ক্ষয়প্রাপ্প উদ্ভিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব 
উর্বরা। 

গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া ও উব্বর। মাটির জন্য এখানে উদ্ভিদের 
অফুরন্ত বিস্তার। জমি ও সমুদ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে স্থান 
থেকে স্থানান্তরে উত্ভিদের পার্থক্য আছে। দ্বীপের বাইরের দিকে 
নারকেল গাছ ও উপকূল সমীপে অরণ্য। গরান কাঠের অরণ্যও 
আছে কিন্তু জ্বালানী ছাড়। অন্য উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়না । 
জ্বালানীর জন্যই ওই কাঠ ভাল। দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে উষ্ণ 
মলের নিবিড় অরণ্য কিন্তু মূল্যবান কাঠ কিছুই নেই। শুধু 
কাচাল এবং বোঁধ হয় ডাগর নিকোবরে কিছু ভাল গাছ আছে; 
যেমন বাদাম। 
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বড় চিত্তাকর্ষক অরণ্য ! কত রকমের বৃক্ষ লতা আর তাদের 
সবক্ষণ বেঁচে থাকার প্রয়াস। ১০০ থেকে ১২৫ ফুট পধ্যস্ত 
পাদপগুলি লম্বা! হয়। শীর্য দেশে পাতার মুকুট, সরল খঙ্জু ডাল 
তলদেশ বিশাল নোঙ্গরের মত, কখনো বা ৪০ ফুট পরিধি। 
এক টুকরো কাঠ বা পাথরের আঘাত করলে একরকম অদ্ভুত 
উচ্চ গন্তীর ধ্বনি নির্গত হয়? 
প্রতিধ্বনি ওঠে নিস্তব্ধ বন- 
ভূমিতে । সবুজ পাতার 
আচ্ছাদন ভেদ করে 
হ্য্যালোক প্রবেশ করতে 
পারে না। ফলে বনভূমি 
আধার ও রহস্যময় হয়ে 
থাকে। তাছাড়া প্রচুর 
সূর্য্কিরণের অভাবে এবং 
পুরু মাটির জন্য বৃষ্টির জল 
যথাযথ শুকাতেও পারে ন।; 
জমি কর্দমাক্ত থাকে এবং 
তাঁতে বনের মধ্যে চল 
ফের কর কঠিন হয়। বন- 
ভূমি ঘন ঝোপঝাড় এবং 
সুন্দর ফার্ণ গাছে ভর1। বড় 
বড় গাছ নানা রঙয়ের অফিডে ঢাকা থাকে । 

নিকোবরীদের কাছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় নারকেল গাছ। 
ওদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন হল ওই গাছ। 
দ্বীপের প্রান্তে সমুদ্রতটের কাছে মাটি যেখানে লোনা ও 
বালুকাময় সেখানে এ গাছ জন্মায়। নারকেলের পরই স্থপারি গাছ। 
সপারি গাছ একটু অভ্যন্তর ভাগে জন্মায় যেখানে হাওয়ায় আব্রত। 
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অধিক ও মাটিও অধিকতর ঘন। ন্ুপারি এখানকার অধিবাসীদের 
অর্থোপার্জনের দ্বিতীয় প্রধান উপায় । 

নিকোবরীদের আর একটি খুব দরকারী গাছ পান্ত।নাস ব। 
মেলারি, হিন্দিতে বলে কেরাদি। বেশির ভাগই সমুদ্রতটের 
কাছে জন্মায় অভ্যন্তর ভাগেও কিছু কিছু হয়। এ গাছ ১৫1২০ 
ফুট লম্বা হয়; গুড়ি মোটা, গাছের ওপরের দিকে শাখা- 
প্রশাখা । প্রতি শাখার চূড়ার দিকে পাতল। ও বড় বড় ঘাসের 
মত লম্বা লম্বা পাতা । এর ফলের আকৃতি গোলকের মত; 
পরিধি ১-২ ফুট, মটরশুটি বা সীমের কয়েকটী ছোট ছোট দানার 
মত জিনিসে তৈরী । ভেতরে বীচি বা শীস রয়েছে । পাকা ফল 
খাওয়। হয়। পাতা দিয়ে মাছুর তৈরী হয়। এক জাতীয় বুনে! 
পাস্তানাস আছে তার ফল খাওয়া যায় নাঃ কিন্তু ভারী সুন্দর 
সুগন্ধি ফুল হয়। এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডের কেওড়ার মত; 
তবে গন্ধ তত বেশি নয়। 

দীর্ঘকাল বহিঃসংযোগের ফলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অধুন। 
অনেকরকম ফল ও সবজির চাষ হচ্ছে। অতীতে 
এসবের অনেক বীজ এনেছিল। সম্প্রতি কর নিকোবর সমগ্ভি উন্নয়ন 
বুক এবং কৃষি বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের বেশ উন্নতি হয়েছে । 
অভ্যন্তর ভাগে ফলের মধ্যে লেবুঃ কমলা, বাতাবীলেবুঃ আম; 
সাপোটা, পেয়ারা, পেপে এবং আতা৷ ফল খুব জন্মায়। পেঁপে ও 
আতাফল খুব বেশী হয়। অসংখ্য রকমের কল! পাওয়া যায়, লাল; 
হলুদঃ সবুজ নান! রঙয়ের ও নানা আকারের । কল। আর পেপে 
পাঁক। ফল হিসাবেই শুধু খাওয়! হয়না । কাচা তরকারী হিসাবেও 
লোকে খায়!" আনারস আর একটি প্রয়োজনীয় ফল, এবং 
সিঙ্গাপুরী ও হাওয়াই জাতীয় আনারসও পাওয়। যায়। কাঠাল, 
জাম; ব্রেডফ্র,ট.য! সেঁকলে রুটির মত লাগে এই সব অন্য প্রিয় 
কফল। সুন্দর শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে থাক! গাছে ব্রেডফট ফলে; 
এর খোঁস। সবুজ, গায়ে কাঠালের মত খাঁজ-কাটা, মনে হয় যেন 
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ছোট ছোট কাঠাল। কিন্তু খুব নরম ও ভেতরে বীচি নেই। দক্ষিণ 
সমুদ্রের ইয়োরোপীয় অভিষাত্রীরা তাদের লেখায় যে ফলের 
উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছেন এ হল সেই ফল। এই ফলকেই দক্ষিণ 
সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে ক্যাপটেন র্রিগ সিপাহী বিদ্রেহের সময় 
বাউন্টি জ'হাজে করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নিয়ে এসেছিলেন । 

অধিকতর উন্নত দ্বীপগুলির অভ্যন্তর ভাগে ট্যাপিওকা) মিষ্টি 
আলু এবং আখের চাষ করা হয়। সম্প্রতি ক্যান্ুর চাষ স্রু 
হয়েছে ও খুব ফলন হচ্ছে । 

সি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যা হওয়। সম্ভব তা যথেষ্ট পরিমাণে হয় 
যেমন টণযাড়সঃ বেগুন; উচ্ছে; লাউ; কুমড়া, নান রকম উমেটো, 
ধুন্ুল, সীম; বীন; ভা ট। শাক আর পয় ইত্যাদি নান! তরকারি । 

এ ছাড়া নান। জাতীয় কচু হয়। নিকোবরীদের আহাধ্যের 
একটি বড় উপকরণ কচু । কচুকে এর! বলে “নিয়া” তা আবার 
হরেক রকমের যেমন তাহাগে। রামু, সিনম্মেন এবং ভকবেল। 
কতকগুলি খেলে আবার মুখ চুলকায় । টোৌকিনি নামে এক 
জাতীয় কচু আছে যা খেলে মুখ বা গল! একটুও চুলকায় না । 
এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডের ওল কচু জাতীয়। 

বনাঞ্চলে বেত ও বাঁশ পাওয়। যায়, গ্রহ নিশম্মীনে, ঝুড়ি 
তৈরীর কাজে তার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বীপগুলির অভ্যন্তর ভাগে 
নান! জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পান হয়। 

বাইরে থেকে আমদানি কর৷ কিছু কিছু দরকারী গাছও ওখানে 
আছে, এ গুলোতে বেশ উপকার হয়। কয়েক জায়গায় নিম গাছ 
লাগান হয়েছে, নিমপাতা ওষুধের কাজে লাগে। ঝাউ গাছ 
বোধ হয় ডেনিশ মিশনারীরা রোপণ করেছিল। দেখতে পাইন 
গাছের মত লক্ব। লন্বা। জ্বালানী হিসেবে তো! বটেই বড়দিনে 
উৎসবের সময়ও এ. গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। রেশম তুলোর 
গাছও প্রচুর । শব্যাদ্রব্যের জন্ প্রচুর তুলো এখান থেকে 
সরবরাহ কর হয়। 
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কিছু দেশীয় গাছপালাও আছে । কিনায়। নামে? এক রকমের বড় 
গাছ আছে; তার পাতা খুব বড় বড়, মাছ মারার জন্য এরা এই পাতা 
ব্যবহার করে। সমুদ্রের কাছে যে কিনায়া গাছ জন্মায় তাঁর ভেতরের 
শঙ্খাকৃতি বীজগুলি ভেঙ্গে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। এতে 
মাছের মাদকতা আসে, ফলে মাচ ধরতে স্থববিধা হয়। অভ্যন্তর 
ভাগে একটু আলাদ! ধরনের কিনায়৷ গাছ হয়। এগুলোর 
বীচি আর একটু ছোট গোল গোল। এগুলোও ভেতর দিকের 
পুকুর বা জলাশয়ের মাছ ধরার কাজে লাগান হয়। ভোঙ্গা তৈরীর 
জন্য কিনিয়া নামে একরকম গাছ ব্যবন্ৃত হয়ে থাকে । কর 
নিকোবরে অবশ্য এ গাছ খুব কমই পাওয়া ষায় এবং াীকাওকিয়ি' 
নামে একরকম গাছ দিয়ে তারা নৌকো তৈরী করে; এটি 
একরকম বুনো কাঠাল গাছ। টাকাওকিয়ি ও কিনিয়৷ ছুরকম 
গাছের কাঠই হাক্কা কিন্তু সমুদ্রজলের আঘাত সইবার উপযোগী । 

দ্বীপের অধিবাসীরা বনের গাছপালা খুব ভাল চেনে। বিভিন্ন 
গাছপাল! সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশ ভাল কাজে লাগায়। নান।- 
রকম বুনো ফল পাত৷ সংগ্রহ করে বেশ তরিবত করে খায়। 
কিছু গাছ গৃহ নিন্মীনের কাজে; কিছু ওষধের কাজে? কিছু আবার 
জ্বালানির কাজ লাগে। 

বনাঞ্চলে কিনিওল নামে একরকম ছোট ছোট কাটায়-ভর। বেত 
গাছ পাওয়া ষায়। এর বৌটায় কাটায় ভরা ; নারকেল কোরানোর 
কাজে আসে । 

একরকম মজার গাছ আছে যে গাছ আমের মুকুলের মত 
পুম্পিত হয় আর ফলগুলি কাজুর মত; নাম বীপ। কিন্তু এর 
পাতাগুলি স্পর্শ করলেই চুলকায়, তাই সষত্বে একে পরিহার করে 
চলতে হয়। সবচেয়ে বিপঞ্জনক বৃক্ষ পানরুল। এর লম্বা ল্ব' 
্বাীমী রঙের ফলগুলি কতকট! তেঁতুলের মত দেখতে, পাতলা 
সৃক্ম আশে ঢাকা । আশগুলি গায়ে লাগলে খুব চুলকানি হয়। 
কখনো! কখনে। চুলকাতে চুলকাতে ঘা হয়ে যায় । 
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বুনে ফুল কিন্তু খুব কমই আছে। আশ্চধ্য যে, নিকোবরী 
ভাষায় ফুলের কোন পরিভাষা নেই। এখন ভারতের মূল 
ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগের ফলে পুল” শব্দটি ওদের ভাষায় এসে 
গেছে । সন্দেহ নেই ফুল থেকেই “পুল” শব্দ এসেছে । একমাত্র 
বুনে। ফুল যাকে বল! যায় ত হল কিনায়া গাছের ফুল। বড় বড় 
হলদে রঙের কাচনার বা কাঞ্চন ফুলের মত। আর একরকম ফুল 
“থাজাডা» বড় বড় লাল ফুল হয় প্রায় ছয় ফুট লম্বা গাছে। 
গাছের পাতাগুলে। বেশ ব্ড বড়। সাপে কাটলে তার ওষধের 
জন্য এগুলির ব্যবহার হয়। টাকুরোটঙ নামে এক রকম সাদা 
ফুলও আছে, বেল ফুলের মত দেখতে কিন্তু গন্ধহীন। হলদে 
রঙের ঘণ্টার মত দেখতে মাঝারি আকারের টাওকেো। ফুল ছোট 
ছোট গাছে ফোটে । এই গাছের বাকল জিনিষপত্র বাধাছাদার 
কাজে ও বাড়ীঘর ও ভোঙ্া! নিম্নমানের কাজে জোড় বাঁধার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। লানানক্যাপ খুব ছোট ছোট বেগুনি রঙের 
ফুল, মাটিতে গুল্স লতার মত জন্মে। বিশাল বৃক্ষে “মাঁলক' 
বলে ফোটে খুব ছোট ছোট লাল ফুল। আর ক্ষুদে ক্ষুদে ডেইজি। 
আইপোমিয়া নামে এক রকম ঘণ্টার মত আকারের বেগুনি ও 
গোলাপি রঙের ফুল উপকূল ভাগে ফোটে । এসব ফুলের কোন গন্ধ 
নেই। গাছ থেকে তুলে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। 

বাইরে থেকে যেসব ফুল আন হয়েছে তাদের মধ্যে করবী এবং 
দোপাটি জাতীয় ফুল এখানে সেখানে প্রচুর ফোটে । বাগানের 
ফুলও কতো জবা, কলাবতী; জিনিয়া, লিলি; গাঁদা, কসমস 
ইত্যাদি ফুল যেখানে সেখানে চোখে পড়ে। 

বড় গাছের ফুল যেমন কৃষ্ণচূড়া, শিউলি, চাপ! ইত্যাদি খুব 
ফোটে। নানা রকমের পাতাবাহারও এনে লাগান হয়েছে; 
অনেক সময় সেগুলি অযত্বে দশ থেকে বিশ ফুট লহ্ব। হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন এই দ্বীপপুঞ্জ দখল 
করেছিল; তখন ওর] কয়েকটি জাতের পত্রবহুল গাছ লাগিয়েছিল; 


৩৬ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


বোধহয় বহিঃশক্রর শ্ঠেন দৃর্টিকে ফাকি দেবার জন্য। এইসব 
গাছপাল। অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে । এদের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় ইউপাটোরিয়াম ঝোপ; যা কর নিকোবরের উপকূল 
অঞ্চলে মাটিতে এখন ঘন হয়ে আছে। এতে খাদের কাজ বেশ 
ভাল হতে পারে তবু আবাদীর কাজে ও পল্লী অঞ্চল সাফ রাখতে 
এগুলি অস্থুবিধা স্থগি করে। 

দ্বীপপুর্ধে পশু পাখীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। এর কারণ 
সারা বছর বৌধহয় এখানে মিষ্টি জল পাওয়া যায় না। মার্চ- 
এপ্রিলের খরার সময়ও দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে জলাশয়ে বর্ধায় 
সঞ্চিত জলও শুকিয়ে যায়। বন্য জন্তর মধ্যে শুধু শুয়োর ও গরু। 
এদের মধ্যে অনেক প্রাণীই বুনে; কারণ তাদের মালিকরা 
তাদের ছেড়ে দেওয়াতেই তারা বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 
দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে অনেক সময় বুনো শূয়োর পাওয়া যায় এবং 
কখনে। কখনো তাদের শিকারও কর! হয়। 

কয়েক জাতের শুয়োর ও গরু ছাড়াও বাইরে থেকে আমদানি করা 
হয়েছে কুকুর; বেড়াল; ছাগল, হাস? মুরগী । লেম্গুর শুধু (কালো 
মুখ বিশিষ্ট ধূসর রঙের বানর ) কাচাল ও কর নিকোবরে পাওয়া 
ষায়। ওখানে নারকেল ও ফলের বাগ।নের ওরা বড় ক্ষতি করে। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাখী কিন্তু বেশী নেই! পাখীদের হিসেব 
দেওয়া শক্ত কারণ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত 
তীত্র শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক 
পাখী উড়ে আসে । সার! বছর যে সব পাখী থাকে তার! হল 
(১) শাহী কবুতর, (২) সবুজ কবুতর; (৩) হলুদ ওরিয়েল, (৪) 
নান! রঙের মাছরাড়া (সাধারণতঃ কালে সাদ! ও হাক্ক। নীল রঙের; 
গলার কাছে সাদা), (৫) সাধারণ চড়ুই, (৬) বৌ কথা কও, (৭) চিল, 
(৮) কাঠ ঠোকরা, (৯) সবুজ তোতা, (১০) ছোট প্যাচ, (১১) ঘুঘু; 
(১২) হাস, (১৩) তিলিশ; (১৪) শালিক? (১৫) ড্রাঙ্গো) (১৬) বক, 
(১৭) শ্রাইক। 


প্রাকৃতিক অবস্থা ৩৭ 


পাখীদের মধ্যে শাহী ও হরিয়াল গ্রামবাসীদের প্রিয়। তারা 
এদের শিকারও করে। বাবুই পাখীর মত এক রকম পাখীর 
বাসা ওরা খেয়ে ফেলে । সেগুলি আজকাল লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু 
কোথাও কোথাও দেখ৷ যায়। ধূসর রঙের বুনো শেয়াল কখনে। 
কখনো দেখ! যায় কিন্ত এরা! এত সেয়ানা যে এদের শিকার করা 
শক্ত । ডাগর নিকোবরে মেগাপড বলে একরকম ছুলভ পাখীও 
দেখা যায়। কাক কিন্তু বড় একটা দেখ। যায় না। 

সমুদ্র পাখীর মধ্যে সাদা পেট কালে! ঈগল পাখী প্রধান । 
কখনো কখনো বকও দেখা যায়। দ্বীপের অভ্যন্তরে বড় ব্ড় 
গাছে প্রচুর বাছড় ঝোলে। নিকোবরীর1 বাছড় শিকার করে 
পরমানন্দে খায়। 

সব রকম সরীস্থপ পাওয়া যায়। অভ্যন্তর ভাগে বৃহৎ অজগর 
সাপ দেখা যায়। কখনে। প্রায় পনের ফুট লহ্বা! অজগরও 
চোখে পড়ে। এরা বনাঞ্চলেই থাকে, কদাচিৎ লোকালয়ের 
কাছে আমে। মুরগী ও ছোট শুয়োর খাবার জন্য । সাধারণতঃ 
ওর! লোকের ক্ষতি করে না কিন্তু নিকোবরীর! ছুরি দিয়ে ওদের 
মারে। নান! রকম মেটে সাপ পাওয়! যায় কিন্তু ওরা খুব বিষাক্ত 
হয়না। সবচেয়ে বিষাক্ত জীব বিছে, এক ফুটেরও বেশি লম্বা! 
তবে বিছার কামড় খুব মারাত্মক হয় না। 

আর আছে অসংখ্য ইদ্বর। এর! নারকেল গাছের বড় ক্ষতি 
করে। নানা রকমের ও নানা আকারের ব্যাঙও পাওয়া! যায়। 

ব্যায় সঞ্চিত জলাশয়ে মশ! ও নানা! রকম কীট-পতঙ্গ জন্মায় 
এবং কোন কোন দ্বীপে মশা দংশনের ফলে ম্যালেরিয়া ও 
গোদের সমস্তা এখনো 'রয়েছে। মাছিও আছে তবে মাছি নিয়ে 
তত সমস্যা নেই। ফড়িং, উচ্চিংড়ে। গুবরে পোকা ইত্যাদির 
অভাব নেই। প্রজাপতি ছুল'ভ জিনিস; বোধহয় ফুলের অভাবের 
জন্যই | কিন্তু সামান্য বা দেখা যায় তা অতি শ্ুন্দর রঙবেরঙের। 

মধুমক্ষিকাও দেখ! যায়ঃ “বিশেষতঃ ভাগর নিকোবরে? যেখানে 
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সম্পেনরা মধু সংগ্রহ করে এবং তা অন্য জিনিসপত্রের বিনিময়ে 
বাইরের লোকদের দেয়। কর নিকোবরে মৌমাছি নেই। 
ক্ষেতে-মাঠে রকমারী পতঙ্গ সারাদিন বেশ জোরে গুঞ্জন করে । 
বিশেষ করে স্্যস্তের সময় তাদের গুঞ্জনধ্বনি বেড়ে যায়। 
প্রচুর বিঁর্বি পোকা । কালোগুলি নারকেল গাছের ক্ষতিকারক, 
আক্রমণ করে ওদের সবুজ শুঁ'ড় দ্রিয়ে। সবুজ টিকটিকিও দ্েখ। 
যায়। বড় বড় গুবরে পোকা? শামুক অনেক ।. জাপানী দখল 
কালে বড় গুবরে পোকা দেখা গিয়েছিল। তখন বড় বড় গাছ 
কেটে ফেলে পচতে দেওয়! হয়েছিল। এগুলি নারকেল গাছ 
আক্রমণ করে; গাছের গোড়া ছুর্বল করে দেয়। অবশ্তা জমি 
বালুকাময় হওয়ায় এদের বিস্তার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কৃষি বিভাগ 
থেকে কীটনাশক গুষধ ছড়িয়ে দেওয়। সত্বেও নারকেলের খুব ক্ষতি 
হচ্ছে । জাপানী অধিকারে থাকা কালে বাইরে থেকে কিছু গাছ 
আমদানী করার সময় বড় বড় আফ্রিকান শামুকও এসে পড়ে। 
এখন এগুলো এত ছড়িয়ে পড়েছে ষে; এতে বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। মিষ্টি 
আলু; কল! ইত্যাদি খেয়ে ফেলে এর! খুবই অনিষ্ট করে। এদের 
ংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, এদের দমন করা শক্ত। শুয়োররা 
পেলে কিছু খায় বটে তবু এরা বড় সমস্তার কারণ হয়ে উঠেছে; 
বিশেষ করে অভ্যন্তর ভাগে যেখানে এদের প্রচুর দেখ। যায়। 
এদের মারার একমাত্র উপায় হল গরম জল ঢালা বা! নুন ছিটিয়ে 
দেওয়া । কিস্তু নিকোবরীর! একটু কুঁড়ে হওয়ায় এর! নিয়মিতভাবে 
তাকরে না। হাওয়াই থেকে বৃহৎ মাংসাশী শামুক আমদানী করার 
জন্য কৃষি বিভাগ পরিকল্পনা করছে, যারা এই শামুকেদের খেয়ে 
ফেলবে। : 
দ্বীপগুলিতে কিছু সামুদ্রিক প্রাণীও আছে। দ্বীপপুঞ্জের নানা- 
ঈছানে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবাল কীট ছড়িয়ে আছে; সমুদ্রতলে 
ভারি মনোরম প্রবাল প্রাচীর তৈরী করে রেখেছে । নানা রঙের, 
নান! আকারের, নানা গড়নের ঝিনুক; শঙ্খ পাওয়া যায়। গৃহ- 
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সঙ্জার উপকরণ হিসাবে ভ্রমণকারী ও দর্শকদের কাছে রাজ! শঙ্খ, 
রানী শঙ্খ শামুক ও নান! রঙের বিন্ুকের খুবই চাহিদা । 

দ্বীপের চারদিকের জলে মাছ ভর1। বিশেষ করে কামোরটা 
দ্বীপের বাত্তিমালব; পিলপিল্লোরের কাছে প্রচুর মাছ। প্রচুর মাছ 
কাচাল; ডাগর ও ক্ষুদে নিকোবরের কাছে । এসব জায়গায় 
কোথাও কোথাঁও ছোট ছোট মাছের ঝাঁকে সমুদ্রজল কালে! দেখায় । 
ডাগর নিকোবরের কাছে জলআ্রোতে প্রচুর মাছ ভেসে আসে, 
ফলে ওখানে খুব ভাল কয়েকটি মতস্যচারণ ক্ষেত্র আছে । মাছের 
প্রধান জাত হল সাডিন; মাকারেল, সিলভার বার, তুনাঃ মুলে, 
রে, আযাজেরিস, চাঁদা, টউটোম পার্চেস, পমফেট, গলদা চিংড়ি। 
অক্টোপাসও পাওয়া যায়। উড়ন্ত মাছ ও নানারকম জল সাপও 
দেখা যায়। হাঙরও আছে তবে তার] তীরের কাছে বড় আসে না; 
হাঙরের কামড়ের কথা বড় একট শোন] যায় না। 

ডাগর নিকোবরের নদীগুলি কুমীরে ভরা । কর নিকোবরেও 
কাইমাস ক্রীকে একরকম অদ্ভুত কুমীর পাওয়া যায়। 

কচ্ছপও পাওয়। যায় তবে বেশী নয়। কারণ দ্বীপগুলির তীরের 
কাছে গভীর বালুক1 বলয় নেই, যেখানে তার! ডিম পাড়তে পারে। 
কচ্ছপ এখানে খাওয়া হয়। তাদের খোলক দিয়ে ছোট ছোট 
আংটি ও অলঙ্কার তৈরী কর! হয়। 

স্থলর্কাকড়া অনেক পাওয়া যায়, এদের খোলক প্রায় আড়াই 
ইঞ্চি; সাধারণতঃ সমুদ্র তীরে, রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখ 
যায়। রাত্রেই ওর] বেরিয়ে আসে । কর নিকোবরের কাকানা 
গ্রাম কাকড়ার জন্য বিখ্যাত। এই দ্বীপের কাছে পুিমা বা তার 
কাছাকাছি দিনে কাকড়ারা সমুদ্রের দিকে যায়। নিকোবরীর! 
শুধু হাতে বা কাট। দিয়ে এদের ধরে আর মজা করে খায়। 


চতুর্থ অধ্যাস্ব 
গ্রান 


নিকোবর দ্বীপপুর্জেও সমস্ত জনপদ উপকূল সমীপবর্তী । কারণ 
অতীতে সমস্ত যাতায়াত সমুদ্রপথেই হত । মাছধর। ছিল লোকের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ। অবশ্য কর. নিকোবর ও 
চাওড়াতে প্রধান গ্রাম সমুদ্রতীর থেকে ছু'শ তিনশ গজ ভেতরের 
দিকে নারকেল তরুশ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত, যাতে জনপদ- 
বাসীর! প্রবল সামুদ্রিক হাওয়ার অভিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে 
পারে । কর নিকোবরে সমুদ্রতীরের সৈকতভুমির উপরে কয়েকটি 
কমিউনিটি হাউস বা সমষ্টি ভবন আছে। এইসব ভবনের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল পরিচ্ছন্ন বারোয়াঁরী গৃহ বা এল পানাম । 
এটি একটি বৃহৎ স্থনিম্মিত দালান ; গ্রামবাসীরা এটার রক্ষণাবেক্ষণ 
করে। এটার একদিকে অতিথিভবন এবং অন্যদিকে সামাজিক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যেমন বাইচ খেলা? গায়ের ভোজ এবং নান! 
খতু উৎসব পালন। 

পরিচ্ছন্ন সমগ্রি ভবনের কিছু দূরে সমুদ্রতটের উপরেই ছুটি 
অপরিচ্ছন্ন কমিউনিটি হ।উস, ওরা এটাকে বলে জন্ম ও মৃত্যুগৃহ । 
নিকোবরীর। বিশ্বাস করে জন্ম ও মৃত্যুর রীতি অপরিচ্ছন্ন তাই 
ছটিই থাকবে প্রধান গ্রামের বাইরে, লোকের বাসগৃহের 
সীম। ছাড়িয়ে । সর্বসাধারণের জন্ম ও মৃত্যুর গৃহও এই সমস্ত গ্রামের 
দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; কিস্তু অশুচি বলে ঘর ছুটির ওপর সবচেয়ে 
কম নজর দেওয়া-হয়; তাই ঘর ছুটি বড় নোংরা থাকে । কর 
নিকোবরে সাধারণতঃ শ্মশানও সমুদ্রতীরে অবস্থিত মৃত্যুগ্ুহের 
জঈীশেই সুরক্ষিত প্রাচীর ঘের] স্থানে । 

জন্মগৃহের পিছনে প্রায় একশো গজ ভিতরের দিকে, কিন্তু আসল 
গ্রাম থেকে দূরে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর আছে। প্রতিটি ঘর গ্রামের 
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বিভিন্ন পরিবারের অধিকারভুক্ত। এগুলিকে প্রস্থতি ঘর বলে, 
এখানে প্রসবের এক সপ্তাহ পর মা! চলে আসে শিশুকে নিয়ে আর 
সঙ্গে থাকে পরিবারের কোন লোক। আপন বাসগুহে ফিরে 
বাবার আগে প্রায় বছর খানেক থাকে । কর নিকোবরে আসল 
গ্রাম সমুদ্রতট থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে থাকে | গায়ের মাঝখানে 
থাকে বড় একটি খোলা মাঠ। মাঠের জমি বেশ শক্ত, সমুদ্র- 
তীরের বালু এনে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরী করা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
সমস্ত গ্রামে এই মাঠ বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ গ্রামের সব 
সম্মেলন, খেলাধূল।, নৃত্য এবং অন্যসব সামাজিক ক্রিয়াকর্ম যেমন 
পল্লীর ভোজ এবং উৎসব সব কিছুই এখানে হয় । 
একটি গ্রাম নান! অংশে ভাগ করাঃ প্রতি ভাগের ছোট ছোট 
কয়টি কুঁড়ে ঘর আছে । যদিও পল্লীর অধিকাংশ হিন্তাই পরস্পর 
ংলগ্ন। কেবলমাত্র গুটি কয়েক গাছের, একটুখানি মাঠের বা 
খোলা জায়গার দ্বার পৃথক কর।, তবু কয়েকটি বিভাগ আবার 
প্রধান গ্রাম থেকে বেশ দূরে এবং অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত। 
কয়েকটি কুঁড়ে ঘর নিয়ে গ্রামের এই ছোট ছোট হিস্তাকে বলে 
তাহেত”। যত্রতত্র এগুলি অবস্থিত কারণ অতীতে লোকে 
যখন জঙ্গল আবাদের জন্য পরিষ্কার করেছে তখন আবাদী 
ক্ষেত্রের কাছেই তাদের কুঁড়ে ঘর তৈরী করেছে । জনসংখ্যা ও 
গ্রামের কন্মতৎপরত। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোক একত্র হয়ে 
গ্রামের প্রধান জায়গায় বাস করতে সরু করেছে এবং এখন তে। 
তাহেত'-গুলিও প্রায়ই পরস্পর সংলগ্ন। কতকগুলি 'তাহেত 
আবার অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে এবং লোকেদের বহুদূর বিস্তৃত 
আবাদী ক্ষেত দেখাশোনা করার পক্ষে ত৷ প্রয়োজনীয়ও বটে। 
গ্রামের বিভাগগুলি আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারপ্রধান- 
দের কেন্দ্র করে হয়েছে। একজন পরিবারপ্রধান এবং তার 
নিকটতম আত্মীয়রা একটি একক 'তাহেত; বঝ1 গ্রামের একটি 
হিস্তাকে পরিচালন! করে । 


৪২ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


গ্রামগুলির বসতি অঞ্চলের পিছনের দিকে ; দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তর 
ভাগে গভীর জঙ্গল । কিন্তু এই অভ্যন্তর ভাগকে ফেলে রাখা হয়নি। 
যেখানে জমি উপযোগী সেখানে কোথাও কোথাও নারকেল, 
স্রপারি, মিঠ্ি আলুঃ কল! এবং অন্যান্য ফল ও সব্জির চাষ হচ্ছে। 
অন্য জায়গায় ঘাসের জমি রেখে দেওয়া হয়েছে ঘর ছাওয়ার জন্য । 
আবার কাঠ সরবরাহ এবং লোকের ঘরের জন্য অনেক জায়গায় 
বনাঞ্চল সংরক্ষিত হয়েছে । বেত বাঁশ জবালানীর . কাঠ-_-সব 
কিছুরই এটা উৎস । 
নিকোবরীদের কাছে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগও প্রয়োজনীয় এবং 
কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতিপুর্ণ জায়গায় জঙ্গল 
এলাকার প্রতি বিন্দু জমি বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বণ্টন কর! হয়েছে। 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলি খুবই স্ুন্দর। বিশেষতঃ 
কর নিকোবর এবং চাওড়ার গ্রামগুলি অত্যন্ত মনোরম । অন্ত 
গায়ের চেয়ে এখানকার গ্রামগুলি বেশি পরিক্ষার, ঘরগুলিও 
অনেক বেশি সুন্দর করে তৈরী। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামের 
এক দিকে দিগ.দিগন্তব্যাপী মহিমাময় সমুদ্র। তীরের কাছে 
সাধারণতঃ সমুদ্রের রঙ হাক্কা' নীল। সমুদ্রতলের প্রকৃতি ও গুণ 
অনুযায়ী জলের রঙ বদলায়ঃ তীর থেকে ছুশ গজ অবধি নীলে সবুজে 
মেশ। নান! বর্ণচ্ছট1 চোখে পড়ে । জল অত্যন্ত স্বচ্ছ, এত স্বচ্ছ ষে, 
সাগর যখন শান্ত থাকে ও সাগর জলে থাকে না ঢেউয়ের কোন 
বিক্ষেপ তখন নানা রডের ও নানা! আকারের নয়ন মনোহর 
শঙ্খ, বিন্ুক, প্রবাল সমুদ্রতলে স্পষ্ট দেখা যায়। তীর থেকে প্রায় 
ছুশ গজ দুরে সমুদ্রের উপরিভাগে অতি স্মন্দর গভীর নীল জলের 
উপর হুগ্ধ-শুভ্র উম্মিমালার সফেন তরজ । 
অধিকাংশ গ্রামে সমুব্রের বেলাভূমির ঢাল একটু খাড়া, ফলে 
জলের একেবারে কিনারে বিশাল ঢেউ তীরের উপর প্রচুর ছুপ্ধধবল 
ফেনরাশি উদগীরণ করে ভীমবেগে আছড়ে পড়ে। বেলাতৃমির 
বালি ধবধবে সাদা, নানা রঙের ও নানা আকারের শঙ্খ, ঝিনুক 
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ও সামুদ্রিক প্রাণীর খোলায় বিকীর্ণ, সূর্য্যালোকে সবকিছু ঝকমক 
করতে থাকে । 

বেলাভূমির ভিতর দিকে কিনারে কিছু ছোট ছেট গাছ এবং 
বিপুল ।কনায়! বৃক্ষ । সেই সব বৃক্ষের প্রশস্ত ঘন সবুজ পাতার 
ছায়া তীরের সৈকত ভূমিতে পড়ে। কিছু বুনে! প্যান্তানাস তরুর 
দীর্ঘ ঘাসের মত পাতায় দ্বীপের চেহারা আরো মোহময় লাগে। 
এদের পেছনে কোথাও বা বালুকাময় বেলাভূমির একেবারে উপরে 
নারকেলের দীর্ঘ তরুশ্রেণী- সোজ। উঠে গেছে সহজ সুন্দর লাঁবণ্যে ; 
শীর্বদেশে পল্লব-মুকুটের মনোহর শোভা । 

তীরভূমি থেকে নারকেল গাছের শ্রেণীর দ্বার! বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে 
প্রধান গ্রাম। সেখানে নানা আকারের বাসগৃহ। কোনটা 
গম্থজের আকৃতি । অষ্টকোণ বিশিষ্ট কোনটণ॥ টালির ছাদওয়াল। 
উন্নততর গৃহ? দুটো! একট পাঁকা বাড়ী একটি খোল! জায়গ। ঘিরে 
বাড়ীগুলি দাড়িয়ে আছে। একটির চেয়ে অন্যটি পৃথক। সারা গ্রাম 
ঘিরে, : বাসগৃহগুলির আশেপাশে সবত্র নারকেল গাছ । কর 
নিকোবরের গ্রামগুলিতেও সুন্দর ব্রেড ফ্র,ট গাছ এখানে সেখানে। 
এই গাছগুলির গভীর খাজকাট। সরু ঘন সবুজ পাত, কাশ্মীরের 
চিনার গাছের পাতার মত। এই সব গ!ছের পত্চ্ছায়ায় পল্লী অঞ্চল 
ন্িপ্ধ সুন্দর দেখায়। চাঁদনি রাতের আলোছায়া গ্রামগুলিকে 
অপরূপ মোহময় করে তোলে । 


যাতাম্বাত 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যাতায়াতের প্রধান রাস্ত! সমুদ্রের পথ। 
কর নিকোবর ছাড়া রাস্তার উন্নতি কোথাও কর! হয়নি। তাই 
দ্বীপের এক জায়গ। থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সমুদ্রপথে 
ভোঙ্গায় করে যেতে -হয়। যাতায়াতের এটাই সাধারণ ব্যবস্থা । 
নিকোবরীর। সুদক্ষ নাবিক, তাদের জীবনের সঙ্গে সমুদ্রের নিবিড় 
সম্পর্ক আছে বলে সমুদ্রের অশান্তপনাকে তারা ভয় পায়ন।। 
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ছুটি একটি লোক ডোঙ্গায় চেপে তীর থেকে ছ-সাত মাইল দূরে 
গভীর সমুদ্রে সারারাত মাছ ধরে বেড়াচ্ছে; এটা মোটেই 
অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। সমুদ্ধ সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান, 
বিচক্ষণতাঃ সমুদ্রে ষে কোন কঠিন অবস্থা সামলে নেবার 
ক্ষমত1, ডোঙ্গ। চালনার অসীম দক্ষতা_-এসব কিছুর জন্য সমুদ্রে 
ছর্টনায় প্রাণহানি বড় একটা হয় না বললেই হয়। 

নভেম্বর থেকে এপ্রিল পধ্যস্ত সমুদ্র যখন শান্ত থাকে লোকে 
তখন ডোঙ্গায় চড়ে অন্ত দ্বীপে যায়। তাদের কাছে ডোঙ্গ! বড় 
নিরাপদ যান। 

সমুদ্রের মেজাজ সম্পর্কে নিকোবরীদের অদ্ভুত জ্ঞান। জোয়ার 

ভাটার অবস্থা, সমুদ্রের প্রকৃতি ও স্রোতের গতি সম্বন্ধে তারা 

ভলভাবে বলে দিতে পারে। ঢেউ গোনার রীতিও তাদের 
অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার আগে কতক্ষণ 
স্তব্ধ থাকবে আর ডোঙ্গীয় চড়। বা ভোঙ্গা থেকে তীরে নাম! কখন 
অনুকূল হবে, তার এসব ঠিক ঠিক জানে। বস্ততঃ ওদের এ সম্পর্কে 
অদ্ভুত জ্ঞান আছে তাই রক্ষা, নয়ত সমুদ্রে ডোঙ্গায় রওনা হবার 
কালে ব। ফিরে আসবার সময় যদ্দি ভুল তরঙ্গের উপর সওয়ার 
হওয়া যায় তাহলে ডোজ! একেবারে কাত হয়ে উল্টে যাবে আর 
ভোঙ্গ'র লোকেরা জলে পড়ে যাবে। 

কিছু সরকারী "ও বেসরকারী জাহাজ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে 
যাতায়াত করে ও দক্ষিণ আন্দামানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হেড 
কোয়ার্টার পোর্ট ব্রেয়ারের সঙ্গে দ্বীপ সমূহের যোগাযোগ রাখে। 

ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেতে কর নিকোবর ও পোর্ট ব্রেয়ার 
হয়ে সরকারী জাহাজ" শুধু মাদ্রাজ ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াত 
করে। কর নিকোবরে এইরকম জাহাজ গড়ে মাসে একবার 

| 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নোঙর করার জায়গা বা! পোতাশ্রয়ের কাজে 

লাগে এমন সুরক্ষিত সমুদ্র এলাক1 খুব কম আছে। কোন জেটিও 
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নেই যেখানে ঝড় জাহাজ এসে ভিড়তে পারে । সেইজন্য জাহাজ 
তীর থেকে অনেক দুরে নোঙর করে। যাত্রী ও মাল মোটর লঞ্চে 
নামিয়ে তীর থেকে একশ গজ দূরে নিয়ে এসে আবার ছোট ছোট 
- ডোঙ্ায় করে তীরে নামান হয়। কোন কোন জায়গায় আবার 
মোটর লঞ্চও নেই । সেখানে যাত্রী ও মাল জাহাজ থেকে সরাসরি 
ভোঙ্গায় করে তীরে নিয়ে আসা হয়। এই অবস্থায় মাল খালাস 
ও বোঝাই করা বেশ বিপজ্জনক; কিন্তু নিকোবরীরা এ কাজে 
ওভ্তাদ হয়ে গিয়েছে । 

এখন কর নিকোবরের মালাক্কা ও মাস গ্রামে, কামোরটার 
হেড কোয়ার্টার এলাকায় পাকা জেটি তৈরী হচ্ছে। কাচাল 
দ্বীপের কাপাঙ্গাতে এবং ডাগর নিকোবরের ক্যাম্পবেল উপসাগরে 
পণ্টন জেটি বা নৌকার সেতুও নিম্মিত হচ্ছে। এইসব জেটিতে 
মাল খালাস ও মাল বোঝাই করার কাজের যথেষ্ট সুবিধা । নয়ন 
কার্ডরি দ্বীপের চাম্পিনে একটি কাঠের জেটিও তৈরী হচ্ছে, সেখানে 
ছোট ছোট জাহাজ ভিড়তে পারে। 

ভান্গুতীয় বিমান বাহিনীর সাপ্তাহিক প্লেন সাভিস কর নিকোবর 
ও কলকাতার কাছে বারাকপুরের মধ্যে যাতায়াত করে। দ্বীপের 
জরুরী ডাক এতেই আসে কিন্তু অসামবিক যাত্রীরা এই প্লেনে ভ্রমণ 
করতে পারে না। যে সব অসামরিক যাত্রী ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে 
আসতে চায় তাদের কলকাতা ও পোর্ট ব্রেয়ারে যাতায়াতকারী 
ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস করপোরেশনের সাপ্তাহিক প্লেনে আসতে 
হয়। এই প্লেন অক্টোবর থেকে এপ্রিল পধ্যন্ত নিম্মল আকাশে 
চলাচল করে। 

কর নিকোবরে দ্বীপের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য নয়৷ সড়ক 
তৈরী হয়েছে। বত্রিশ মাইল লম্ব। রাস্তা এই দ্বীপ ঘিরে আছে। 
দ্বীপের সমস্ত পল্লীকে যুক্ত করে পাক সড়ক উপকূল ঘিরে বেষ্টন 
করে গেছে । যোল ফুট চওড়া বেশ ভাল রাস্তা । কাকান৷! 
গ্রামের সঙ্গে হেড কোয়া্টারকে যুক্ত করে একটি পাঁক। রাস্তা তৈরী 
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হচ্ছে। পাকা রাস্তা থেকে অনেক কাচা সড়ক ও পাকদণ্ী বেরিয়ে 
চলে গেছে দ্বীপের ভিতর দিকে, লোকের ক্ষেত আবাদের দিকে । 

কর নিকোবরে এখন সরকারী বাস সাভিস আছে। আরং, 
সাওয়াই, টেকটপ ছাড়। সব গ্রাম ও হেড কোয়াটখরের মধ্যে 
বাস চলাচল করে । দ্বীপের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বিভাগ 
ও ট্রেডিং কোম্পানির অনেক যানবাহন রাস্তায় চলাচল 
করছে। | 

রাস্তায় চলাচলের রীতিনীতি সম্বন্ধে নিকোবরীর! খুবই সজাগ । 
মোটর গাড়ীর সামান্ত আওয়াজেই তারা সরে গিয়ে রাস্তা খালি 
করে দেয়। তবে তাদের পোষ! জানোয়ার বিশেষ করে শূয়োর- 
গুলিকে (যাদের স্বভাব হল অসতর্কভাবে যানবাহনের সামনে 
দিয়ে ছুটোছুটি করা) নিয়ে মোটর চালকের অবস্থা বড়ই করুণ। 
সেইজন্যই শুয়োর নিয়ে রাস্তায় ছূর্ঘটনা হামেশাই হয়। আগে 
তো লোকে এসব ছুর্ঘটনা খুব খারাপভাবে নিত, প্রতি শুয়োরের 
বিনিময়ে এক থলি চাল চাইত। এখন ওরা বুঝতে পেরেছে যে; 
মোটর চালকেরই সব সময় দোষ নয়। তবু যখনি ছ্র্ঘটন 
ঘটবে, মোটর চালক গাড়ী থামিয়ে আগে গ্রাম প্রধানকে খবর 
দেবে-এখনো। এট ওর। আশ! করে। 

পাকা সড়ক হবার পর কর নিকোবরে সাইকেল খুব জনপ্রিয় 
হয়েছে। ছেলেমেয়ে সবাই এখন দক্ষ সাইকেল চালক, কিন্তু এটা 
ভারি মজার ব্যাপার যে, এই সেদিন পর্ধ্যস্ত লোকে সাইকেলে ব্রেক 
লাগাতে চাইত না। স্থানীয় যে দোকান থেকে সাইকেল কিনত 
ব্রেক সেখান থেকেই দূর করে দিত। কর নিকোবরে গরুর গাড়ীও 
কিছু দেখা যায়। “ছাগলে টানা ও মানুষে টানা গাড়ীও দেখ! 
যান্। ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেমন দেখা! যায় গাড়ীগুলি সেইরকমই ; 
ওখানকার গ্রামেই তৈরী, যদিও চাকা ও চাকার আবদণ্ড বাইরে 
থেকে আনতে হয়। 

এইসব গাড়ীতে করে প্রধানতঃ নারকেল ও অন্থান্ত ফসল নেওয়া 
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হয়। একে তো! গাড়ীগুলেো। সব সময় ষে প্রথম শ্রেণীর থাকে তা 
নয় তার উপর অতিরিক্ত মাল বোঝাই করার ফলে ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে। সেইজন্ত প্রায়ই দেখ! যায় রাস্তার পাশে গাড়ী 
উল্টে পড়ে আছে। 

এসব ছাড়াও কর নিকোবরে কাচালে নতুন সড়ক নিম্মাণ হচ্ছে 
ষোল মাইল লম্বাঃ পূর্ব উপকূলে কাপাঞঙ্গ। থেকে সুরু করে পশ্চিম 
উপকূলে ওয়েস্ট বে কাচাল পর্যস্ত। এই রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ 
হলে দ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের সমস্ার অনেক সুরাহা হবে 
এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মেরও সুবিধে হবে। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সব দ্বীপগুলিতে নিকোবরীর! স্থান থেকে 
স্থানাস্তরে পদব্রজে যাতায়াত করে। ওরা আবার একল। চলা 
পছন্দ করে নাঃ সাধারণতঃ দল বেঁধে যায়। যদিও চলে অলস 
পদক্ষেপে, তবু অনেক দূর চলতে পারে এবং ভারি বোঝা বহুন করে 
নিতে পারে । সাধারণতঃ তার! লাঠির মাথায় বোঝ] বেঁধে নিয়ে 
কাধে বহন করে । 


পানীয় জল 

চাওড়া ছাড়া নিকোবর ছ্বীপপুঞ্জের মনুষ্য অধ্যুষিত সমস্ত 
দ্বীপেই প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল পাওয়া যাঁয়। পানীয় 
জলের সাধারণ উৎস হল কুপ। ডাগর নিকোবরে তাজ! পানীয় 
জলের আোতম্বিনী আছে। অন্ত দ্বীপের ছু-একস্থানে, যেমন 
কামোরটার রামজাউতে, নানকাউরির তাপঙে ঝরনাও আছে। 
সমুদ্রতটের কাছে কখনো কখনো আট দশ ফুট মাটির নীচে মিঠা 
জল পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে প্রচুর জল পাবার জন্য 
ত্রিশ চল্লিশ ফুট মাটি .খুঁড়তে হয়। ভাল জল কোথায় পাওয়া 
যায় সে সম্বন্ধে নিকোবরীদের অদ্ভুত জ্ঞান, কূপ খননের জঙ্য তারা 
সবসময় সঠিক স্থান নির্বাচন করে। 


৪৮ . নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


প্রধানত: তিন প্রকারের কুপ। প্রথমতঃ একেবারে পুরানো 
কুয়ে৷ যেগুলিতে প্রচুর জল জমা করে রাখার জন্য নাল! খু'ড়ে 
রাখা হয়েছে । এসব কুয়োর কিনারা অমস্থণ এবং অসমতল । 
কয়েকটির জল টেনে তোল! মুখের উপর একটার পর একট কাঠের 
গুড়ি প্রায় তিন ফুট উঁচু করে বসান হয়েছে; ছুর্ঘটন৷ এড়াবার 
জন্য । 

পরিত্যক্ত ড্রাম একটার পর একটা! বসিয়ে কুয়োর প্রাচীর তৈরী 
করে দ্বিতীয় প্রকারের কূপ নিম্মিত হয়েছে । কুয়োট। সুরক্ষিত 
রাখার জন্য সবচেয়ে উপরের ড্রামট1 মাটি থেকে ছু'তিন ফুট উঁচুতে 
বসান হয়েছে। 

তৃতীয় এবং সবচেয়ে উন্নত ধরনের ইদার! সিমেন্টে নিম্মিত এবং 
আগাগোড়া! প্লাস্টার করা। বুক সমান প্রায় তিন চার ফুট উদ 
পাক! সিমেন্টের দেয়াল এক থেকে ছৃফুট চওড়া । সমষ্টি উন্নয়ন 
ব্লক থেকে সিমেন্ট ও কারিগরদের সাহাষ্য নিয়ে নিকোবরীর! 
নিজেরাই এই কুয়ো৷ তৈরী করে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক 
পরিকল্পন! অনুযায়ী পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য । অন্য দ্বীপ- 
গুলিতে পার্ক ওয়ার্ক ডিপাটমেন্টের দ্বারা ইদারা তৈরী 
হয়েছে। 

জল তোলার জন্য একটি শক্ত বাশ বা খুঁটি খাড়া করে মাটিতে 
পোত৷ হয়। এটির সঙ্গে আড়।-আড়িভাবে আর একটি বাশ ঝ৷ 
খুঁটি বাধা হয় আর পেছনের দিকে ভারী কিছু একট] বাঁধা হয়ঃ আর 
এটার অপর প্রান্তের দিকে বাঁধ! থাকে একটি শিকল বা! দড়ি ইদারার 
গভীরতার মাপে । জল ভরার সময় দড়ি টেনে বালতি ইদারার 
মধ্যে নামান হয়, দড়ি ছেড়ে দিলে বাঁশটা নীচে বাঁধ! ভারের টানে 
আকাশের দিকে উচু হয় আর সঙ্গে সঙ্গে জল-ভরতি বালতি 
উপরে উঠে আসে। 

নিকোবরীর] পরিষ্কার জল খাবার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন । তাদের 
পানীয় জলের কূপ আছে আবার স্নান ও ধোয়ার জন্য আলাদ! কুপ। 


গ্রাম ৪৯ 


গৃহপালিত পশুদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য কখনো কখনো 
পানীয় জলের কৃপ নারকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়। হয়। অনেক 
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নটি ৮ ঝ্‌ ধা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট ইদার! থেকে 
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(14২ কখনো বুড়োরা তাদের কুয়ো! 

পর্দা পক্ষকাল ধরে ঢেকে রেখে দেন 
যাতে মৃতদেহ থেকে কোন বীজাণু 
হাওয়ায় উড়ে এসে কুয়োতে না 
পড়ে। এটা লক্ষ্য করে মজা 
লাগে যে, এরকম কুয়ো যা অপরের 
স্পর্শ নিষিদ্ধ করে বিশেষভাবে 
পরিষ্কার রাখ! হয় তাকে বলে হিন্দু 
কুয়ো”। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার 
ক্ষেত্রে হিন্দুর! যেভাবে একটা 
আচারগত শুচিতা রক্ষা করে এ 
যেন তারই অনুকরণ ! 

সাধারণতঃ নিকোবর ছীপপুঞ্জের 
জল ু্বাহ তবে বিজ্ঞানীরা যাকে বলে খরা জল, তাই । বিশেষকরে 
অভ্যন্তর ভাগের কুয়োর জল তো বটেই । 

চাঁওড়াতে জল সমস্তার এখনো কোন সম্তেষজনক সমাধান হয়নি ॥ 
দ্বীপ এত ছোট যে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত খরার দিনে ইদারা- 
গুলিতে প্রচুর পরিমাণে মিঠাজল থাকেন! বরং লোনা জল আসে ।' 
লোকের] বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যার সমাধান করেছে কতকটা 
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এই লোনা জলে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করে, কতকটা পাশের দ্বীপ 
টেরাসসা থেকে শূন্য নারকেলের খোলায় করে জল বয়ে নিযে 
এসে । দ্বীপে পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য পার্িক- 
ওয়ার্কস ডিপাটমেন্ট কয়েক বছর আগে একটি জলাধার নিশ্মাণ 
করেছিল, এই আশায় যে; এতে বর্ধার সঞ্চিত জল খরার মাসগুলিতে 
কাজ দেবে । তবে জলাধার সিমেণ্টে তৈরী হয়েছে বলে এখানকার 
তুকতাকের এন্দ্রজালিক ভাক্তারেরা এবং দ্বীপের অন্য অনুন্নত ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের! এর তীত্র বিরোধীতা করে। তাদের ভয় হল 
এতে লোকের অনেক বেশী ক্ষতি হবে। দুর্ভাগ্যবশত: জলাধারটি 
নিন্মিত হবার পর হাস মুরগী ও শুয়োরদের মধ্যে মড়ক লেগে গেল 
এবং কিছু প্রাণী মারাও গেল । এতে তুকতাকের ডাক্তারেরা তো৷ 
পেয়ে বল । একরাতে তার। এবং তাদের অধীনস্থ অন্ত লোকজন 
জলাধারটিকে ভেঙ্গে টুকরে! টুকরো! করে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে 
দ্িল। আবার এও ওর। বলে যে, ক্ষতিকারক বস্তগুলো! সমুদ্দে 
ফেলে দেবার পর দ্বীপের চারদিকের সমুদ্র আরে! অশান্ত হয়েছে। 
চাঁওড়াতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য একটি জলাধার নিন্দাণের 
কত যে উপযোগীত। সরকারী কর্ম্চাক্ীরা তা লোকেদের বোঝাবার 
অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু এখনও পর্ষস্ত লোকেদের কুসংস্কার এবং 
ষাছুকর ডাক্তারদের প্রভাব এই কাজে একটি অপ্রতিরোধ্য বাধ। 
রঃ আছে। পানীয় জলের অভাব দ্বীপে এখনো আগের মতই 
ব্র। 


পঞ্চম অধ্যায় 


অধিবাসী 


ডাগর নিকোবর দ্বীপের স্বল্প সংখ্যক সম্পেনরা ছাড় নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা! একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভৃত। 
চেহারায়, ভাষায়, রীতিনীতিতে যে সামান্ পার্থক্য আছে তা শুধু 
আঞ্চলিক বৈচিত্র্য মাত্রঃ বংশগত কোন অসাম্যের জন্য নয়। 

নিকোবরীর! এই সব দ্বীপের মূল অধিবাসী অথবা তার! বাইরে 
থেকে এসেছে কিন। তা এখনো! সঠিক নির্ণয় করা হয়নি । এ 
সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার মত কোন নিপ্দিষ্ট প্রমাণ এখনো 
পাওয়! যায়নি । 

নিজেদের জন্ম সম্পর্কে নিকোবরীদের মধ্যে কয়েকটি গল্প 
প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হল, একদা এক রাজকুমারী 
বিবাহের পূর্বেই অন্তঃসত্ব। হয়। রাজ! তাকে নির্বাসন দ্রিলে 
সে নৌকা/় চড়ে ভেসে যায়। ভাসতে ভাসতে তরী এসে ঠেকল 
কর নিকোবরের পূর্ব উপকূলে, এখন যেখানে বড় লাপাটি গ্রাম 
সেখানে । রাজকুমারীর একটি পুত্র সন্তান হল। বছর কয়েক 
পর তার সঙ্গেই রাজকুমারীর যৌন সম্পর্ক হল। ছেলেকে সে 
দ্বীপের মধ্যে অন্ত কে।থাঁও যেতে বললো এবং ছেলে অন্যাত্র চলে 
গেল। রাজকুমারী তখন এক সুন্দরী কুমারীর বেশে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করল । এই ভাবে মায়ের সঙ্গে মিলনের ফলে যে বংশের 
উৎপত্তি তারাই প্রথম নিকোবরী জাতি। 

এ গল্পের সত্যতা কতখানি বলা শক্ত কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত 
ষে, কর নিকোবরে এখন যেখানে বড় লাপাটি গ্রাম সেখানে প্রথম 
অধিবাসীদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
দ্বীপের অন্তর লোক ছড়িয়ে পড়তে লাগল আরে! জমি ও 
জীবিকার অন্বেষণে, আর এই ভাবেই দ্বীপের নানা জনপদ গড়ে 
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উঠতে লগল। এটা উল্লেখযোগ্য ষে, কর নিকোবরীরা এখনো বড় 
লাপাটিকে তাদের পূর্বপুরুষের গ্রাম বলে মনে করে। দ্বীপবাসীর৷ 
সমবেতভাবে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং বিশিষ্ট অভ্যাঁ- 
গতদের স্বাগত জানায় সেই সব অনুষ্ঠান এই গ্রামেই হয়। কয়েক 
বছর আগে পধ্যন্ত দ্বীপের বিভিন্ন গায়ের অধিবাসীর। মৃতদেহ 
বড় লাপাটি গ্রামেই কবর দিত, দ্বীপের মোড়ল বা সর্দার এই 
গ্রাম থেকেই নির্বাচিত হতো । আজ- 
কাল অবশ্য এই সব পুরনো প্রথ৷ 
পরিত্যক্ত হয়েছে । 

এটাও খুব সম্ভব মনে হয় যে, কেবল 
কর নিকোবরের অধিবাসীরাই নয়; 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপের 
অধিবাসীরাই আগে একটি দ্বীপে একই 
জায়গাতেই থাকত, সেখান থেকে তার! 
বিভিন্ন দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে । আর 
যেহেতু বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা 
সাধারণতঃ একটি দ্বীপকেই তাদের 
পিতৃভূমি বলে মনে করে না অথবা 
অন্য কোন প্রমাণও নেই বলে এ 
ব্যাপারে সঠিক করে কিছু বল৷ 
যায় না। 

স্দূর অতীতে নিকোবরীদের 
বাইরে থেকে এই সব দ্বীপে আসার 
সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে 
দেওয়া, যায় না বটে তবু বু শতাব্দী 
কটন বাইরের অন্য কোন সাংস্কৃতিক 
প্রভাব থেকে তার! বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং এখন তারা সম্পূর্ণ একটি 
পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তার অধিকারী হয়েছে । তাদের জীবনযাত্রার 
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রীতি, ভাষা এবং সামাজিক ও আধিক ব্যবস্থা অন্যান্ত জাতির 
থেকে আলা । । 


সাধারণতঃ এদের আকৃতি মঙ্গোলয়েড । তবে অধিকাংশ 
মঙ্গোলয়েড জাতের লোকের চেয়ে তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং 
তাদের বর্ণ কৃষ্ণতর ৷ তাদের সুগঠিত মাংসল দেহ। এদের মধ্যে 
পাতল। রোগ! চেহারার লোক সত্যিই বিরল। চোয়ালের হাড় বেশ 
উচু, অন্য মঙ্গোলয়েদের ততটা নয়। সাধারণতঃ নাক 
ভোট ও চাপ্টা তবু অধিকতর তীক্ষ। কারে কারো বেশ 
স্থগঠিত তীক্ষ নাক এবং একহার]1 গড়ন। অন্য মঙ্জোলয়েডদের মত 
তাদের চুলও অত সিধা নয়ঃ কারো-বা ঢেউ খেলান চুল। 
রঙ কালো! ও বাদামী থেকে নিয়ে বেশ পরিফার। কোন দ্বীপে 
বিভিন্ন গাত্রবর্ণের লোক দেখ! যায়; কর নিকোবরের লোকেরা 
অন্য দ্বীপের অধিবাসীদের চেয়ে কালে । বিশেষতঃ দক্ষিণ 
দিকের দ্বীপগুলি; পুল্লোমিল্লো ক্ষুদে নিকোবর, কোন্দুল এবং 
ডাগর নিকোবরের লোকেদের রঙও বেশ পরিঞ্ষার। নিকোবরীরা 
খুব লম্বা নয়। খুব খববাকৃতিও নয়। গড়ে পীচ ফুট পাচ ইঞ্চি লম্বা] ৷ 
চামড়া মস্থণ । বোধহয় তৈল মর্দন করার জন্য । অতিরিক্ত পান 
খায় বলে মুখ সর্বদা! খোলা শৈশব থেকে মুখ বুজে থাকার শিক্ষা 
ওদের মার কাছে ওরা কখনে| পায়ই নি। ওর! খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে 
হাটে না। মনে হয় অঙ্প্রত্যঙ্গ বুঝিবা একটু শিথিল, বোধ 
হয় গ/ছে চড়ার জন্যে । গাছে চড়ায় ওরা অতি শৈশব থেকেই 
অভ্যস্ত এবং এই জন্যই ওদের পাগলি কিছুটা! ধনুকের মত 
বাকানো চলে লঘু পদক্ষেপে । প! ছুটি শরীরের দিকে একটু 
তেরচা, গতি একটু মন্থর। হাটার রীতি অবশ্য ভ্রমেই উন্নত 
হচ্ছে। এখন অনেক তরুণই, বিশেষতঃ বিগ্ভালয়ের পড়ুয়ারা 
বেশ দ্রেত ও সপ্রতিভ ভাবে চলাফেরা করে। 

নিকোবরীদের ললাট সুগঠিত। চোখ অল্পবিস্তর ফোল! ফোল|। 
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অতিরিক্ত ধূমপান, পান চিবানো ও তাড়ি খাওয়ার জন্য ওদের 
দাত খারাপ। 

অল্প বয়সীর! সাধারণতঃ স্থুদর্শন। নিকোবরী শিশুরা বেশ 
হাসিখুশি, মুখ কোৌতুকোজ্জল। চেহারা মধুর ও নিষ্পাপ, 
আপন ভোল]। 

প্রায় বছর পয়ত্রিশ পধ্যস্ত ওদের চেহারা বেশ ভাল থাকে । 
নারীর চেয়ে পুরুষদের চেহার! প্রিয়দর্শন। তরুণদের সুগঠিত 
পেশল দেহ, আপন ভোলা! দৃষ্টি ও হাসিমুখ তাদের চেহারায় একটা 
অদ্ভুত মাধুর্য এনে দিয়েছে । যে সব তরুণের নাক মুখ চোখ আর 
একটু বেশি কাটা কাট! এবং চেহার! একটু ভাল তারা তে! 
চোখে লাগার মত ন্ুগ্রী। তরুণীদের দেহও সুগঠিত, তন্বী ও 
মাধূর্্যময়ী ৷ তাদের মধ্যে বেশ স্থন্দরীও যে না পাওয়া যায় তা নয়। 
তবে বোধহয় বাইরের শ্রমশীল কাজের জন্যই অধিকাংশ নারীরই 
বেশ পুরুষালী চেহারা । সেটি অবশ্যই সৌন্দর্যের হাঁনিকর। 
অধিকাংশ নারীরই চ্যাপ্ট। স্তন যদিও নিকোবরীদের মধ্যে এটা 
বিশেষ সৌন্দধ্যের পরিচায়ক নয়। 

পয়ত্রিশের পরই প্রায় অতিরিক্ত পান ও তাড়ি খাওয়ার ফলে ওদের 
দেহের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌকুমাধ্য নষ্ট হতে থাকে । ওদের 
জীবনের বহিমুখী স্বভাবের দরুন বয়স্কদের চেহারায় একটা রিক্ততার 
ভাব ফুটে ওঠে। তাছাড়৷ ওদের খাগ্ভের শ্বেতসার অংশের আধিক্যের 
জন্যও দেহ স্থল হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নর-নারীই 
খুব মোটা! হয়ে পড়ে । 

এখানকার লোকের আয়ু দীর্ঘ) সত্তর আশি বয়সের উপর 
অনেক লোককে দেখ! যায়। নিকোবরীদের চেহারার একটা 
লিশেষত্ব এই যে, এদের বুড়ো মনে হয় না। এদের যথার্থ বয়স 
অন্গুমান করা শক্ত । 

ছেলেদের দাড়ি গোফ কম। চেহারার তারুণ্যের এও কতকটা 
কারণ বটে। চুল কালো!, খুব কম লোকেন্ই চুল পাকে । 
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বুড়োদের নিজেদের বয়সের কোন ধারণা নেই, পঞ্চাশ বছরের 
লোক নিজের বয়স বলবে পচিশ। আজকাল তরুণদের অবশ্য 
নিজেদের বয়স সম্পর্কে কিছু ধারণ হয়েছে কারণ অধিকাংশ লোক 
খৃষ্টধন্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং গীর্জার খাতায় ছোটদের নাম 
অন্তভূক্ত করা! হয়েছে । 

নিকোবরীদের আ্/ণশক্তি খুব প্রথর । বস্তুতঃ আগের দিনে তার! 
দাবী করত যে, বিভিন্ন জায়গার লোকেদের তফাৎ ওরা গায়ের 
গন্ধেই বুঝতে পারে । (চাওড়ার লোকদের গায়ের গন্ধ সবচেয়ে 
খারাপ )। 

চোখের দ্ট্টি সাধারণতঃ ভাল, খুব বুড়োরাও বিনা চশমাতেই 
নিজেদের কাজকন্ম সারে । তাদের মুখের স্বাদ কিন্তু উল্লেখ করার 
মত নয়। এর কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমাগত পান চিবুনোর 
ফলে মুখের ঝিল্লী কর্কশ হয়ে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা ভোতা হয়ে 
গেছে। মুখের স্বাদ এভাবে নষ্ট হওয়াতে নিকোবরীর1 খাবার 
উপযুক্ত যে কোন খাগ্ই খায়। আহারের গুণের চেয়ে আহা্যের 
পরিমাণের দিকেই ওদের নজর বেশি । 


লোকসংখ্যা তত্ত্ব 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্য। দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে । ১৯৬১ সালের 
লোক গণন] অন্থুসারে এই সব দ্বীপের লোকসংখ্য। ছিল; ১৪১৫৬৩ 
১৯৫১ সালে ১২,০০৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২১ ভাগ, 
বাংসরিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.১ ভাগ। হিসাব করা 
হয়েছে যে; ১৯৬৬ সালে দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিলো ১৬১০০০ । 
বাস্তবিক এই শতাব্দীতে নিকোবরী জনসংখ্যা অবিরাম বেড়েই 
চলেছে । এটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, 
বাইরের সভ্যতার মংস্পর্শে আসার পর আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন- 
ংখ্যা কমেই গেছে । নিকোবরীদের বেলায় জনসংখ্যা কমার বদলে 
বেড়ে গেছে । এটি তাদের জীবনীশক্তি ও সংহত জীবনের প্রশংসনীয় 
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পরিচয় । দ্বীপের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের বহিঃসংযোগ খুবই 
সীমিত । তা ছাড়া বিবাহাদি ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী মনোভাব 
এবং বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করতে অত্যন্ত 
অনিচ্ছুক বলে তারা পৃথক একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হয়ে থাকতে 
পেরেছে । আন্দামান দ্বীপপুর্জের কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়ের 
সত তাঁদের বহিরাগতদের সঙ্গে সংমিশ্রণ হতে পারেনি । বস্তুতঃ 
স্বাধীনত/র পরবন্তী কালে বদ্ধিত সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
চিকিংসার সুবিধা ও সমাজকল্যাণের নান কর্মসূচী হাতে নেওয়া 
হয়েছে । এইসব কারণে মৃত্র হারও খুব কমে গেছে। জন্মের 
বদ্ধিত হার আগের মতই আছে। হুঃখের বিষয় জন্মনিয়ন্ত্রণের 
উপকারিত। নিকোঁবরীরা এখনো বে'ঝেন। । ফলে তাদের জনসংখ্যা 
ভয়াবহরূপে বেড়ে যাচ্ছে । এইসব দ্বীপে আবাদী জমি খুবই 
সীমিত; এখন কর নিকোবর ও চঢাওড়াতে জনসংখ্যা হ্বাসের 
তাগিদ স্বর হয়েছে । বর্তমানে সমস্ত! অতটা তীব্র নয় এবং এখনে 
প্রচুর জমি এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বত্ত জনতার জন্য 
খাছ্য সংগ্রহ সম্ভব হতে পারে । কিস্তু এখন থেকে লোকের। যদি 
পরিবার পরিকল্পন। স্বর না করে ভবিষাতে এই লোকসংখ্যা! নিয়ে 
তীব্র সঙ্কট দেখ! দেবে। 


ভাষ৷ 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা প্রায় সবাই একটি ভাষা! বলে, 
নিকোবরী ভাষা । কোন কোন পণ্ডিত এই ভাষার সঙ্গে অন্ত ভাষার 
সাদৃশ্টের কথ বলেন। বিশেষতঃ তার! বলেন যে" ভারতের মূল 
ভূখণ্ডের কোন কোন উপজাতি যেমন খাসিয়া, মুণ্ড1-এদের ভাষার 
সঙ্গে নিকোবরী ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে। যদ্দিও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট 
কঁট্পৈ কিছু বল! ষায় না তবু এটা সুনিশ্চিত যে নিকোবরী একটি ব্বতন্ব 
ও বিশিষ্ট ভাষা; অন্য ভাষার সঙ্গে এ ভাষার অল্পই যোগাযে।গ 
আছে। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই এ ভাষ! গড়ে উঠেছে। 
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এটি বিশেষ লক্ষণীয় যে, নিজেদের জীবনের ভাব ভাষ। বস্ত্র সব 
কিছুরই চাহিদ1 মেটাবার মত ব্যাপকত। এ ভাষার আছে। 

নিকোবরী ভাষার ছয়টি উপভাষা আছে। সেগুলি পরস্পরের 
সমগোত্রীয় ; তবু তাদের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য আছে। 
সবচেয়ে প্রধান ভাষা অবশ্য নিকোবরী ভাষা (কর নিকোবরের 
লোকেদের ভাব। )। বস্তরতঃ নিকোবরী ভাষা বলতে আমর! 
প্রধানতঃ কর নিকোবরী ভাষ। বুঝি । 

অতীতে বহু শতাব্দী ধরে কর নিকোবরীদের (ভাষায় অথব! 
নিকোবরীদের অন্য কোন উপভাষ! ) কোন অক্ষর ছিল না । ১৯১২ 
সালে জর্জ হোয়াইট হেড নামে এক ব্যক্তি নিকোবর দ্বীপপুর্জেও 
এজেন্ট ও মিশনারী রূপে কয়েক বছর বাস করেছিলেন। তিনি 
বিশপ রিচার্ডসনের সাহায্যে একটি বর্ণমালার প্রণয়ন করেন । এই 
বর্ণমালা মূলতঃ রোমান অক্ষর, কর নিকোবরী ভাষার সমস্ত অদ্ভুত 
শব্দগুলি বিশুদ্ধ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কতগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জন- 
বর্ণ ও অতিরিক্ত স্বরবর্ণ সংযুক্ত কর! হয়েছে । 


স্বরবর্ণ 
930,066, 0১ 0,60১ 0১৪11) ৪01. 


৬. 


8, 830১ 6, &, 6,1১1: 


ব্যগ্তুনবর্ণ 

ও 01, টি 1], 0১10, 19 15109 1১100১10505 19 15 5১ 05 ৬১ ডা. 

এই বর্ণগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝ] যায় নিকোবরী ভাষায় স্বরবর্ণ 
বিশেষ বিস্তৃত, ব্যগজনবর্ণ আবার সংখ্যায় কম। এ ভাষায় কোন 
বদ গজ নেই। £$, যদিও ছুটে৷। নিকোবরী ভাষায় কোন কোন 
শব বিশেষ করে যেগুলি; 18, 17, ৪০. ০০1, দিয়ে গঠিত, সেই 
শব্দগুলি উচ্চারণ করতে দাত ভাঙ্গে, বিদেশীদের সঠিক উচ্চারণ 
করতে খুব কষ্ট হয়। আশ্চয যে, এ ভাষায় অনেক মূর্দান্য বর্ণ 
আছে বিশেষ করে 18 এবং 1% ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে যেগুলোর আর্ত । 
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এ ভাষার ব্যাকরণও একটু গোলমেলে, কোন বিশেষ নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাষাটির মূল তত্ব আয়ন্ত 
করা খুবই কঠিন। 

একই অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ আছে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় 
একটির ব্যবহারই সঠিক হয়। যেমন “তুমি'কে নিকোবরীতে বলে 
“মে? (0061), ম্যান (002), ওম (017) 1 বিভিন্ন বাক্যে তিনটি 
সমার্থবোধক শব্দের একটি অর্থই সঠিক, কিস্তু এর কারণ বোঝা 
যায় না। 

ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল হয়। অতীতকাল বোঝাতে সাধারণতঃ 
বাকোর প্রথমে “ঙ্গে ইচ? শব্দ ব্যবহৃত হয়। পৃথকভাবে শন্দটির মানে 
“শেষ হয়ে গেছে? । ভবিষাত কাল বোঝাতে বাক্যের শেষে িন' 
শব্দের ব্যবহার হয়। এরও কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে; কখনো 
“ঙ্গেইচ? ও “মিন' শব্দ ছুটি ব্যবহার না করেও অতীত ও ভবিষ্যত 
কাল বোবঝাঁয়। বর্তমান কাল ও অপূর্ণ বর্তমান কালের মধ্যে কোন 
প্রভেদ কর! হয় না । পূর্ণ ভূতকাল বোঝাবারও কোন উপায় নেই। 

প্রশ্নরবোধক বাক্যও আছে । কি করে, কিঃ কোথায়? কে? কেন 
কত ইত্যাদি সব শব্দই নিকোবরীতে এক রকম। এর জন্য কোন 
বাধধরা নিয়ম নেই । নিকোবরীতে “কি' হল “অস্থু'ঃ তুমি কি চাও 
নিকোবরীতে (আশু অপ লোন মে) তুমি কি করছ” (আশ 
অপ লেয়েন মে) ইত্যাদি; এই সব বাক্যে আশু শব্দের প্রয়োগ 
হয়। তবে নাম জিজ্ঞাসা করলে “তোমার নাম কি, নিকোবরীতে 
বলে (আছিপ. অপ মিনে এনি মে) কিন্তু আছিপ, শদ্দের মানে 
কে। আছিপ” শব্দটি “আশু'র স্থানে ব্যবহৃত হল। “আশ” 
মানে কে। | 

একটি বিশেষ জিনিস অনেক রকম বাক্যে বোঝান যায়, যেমন 

এস, “তা! ইহি'। “আই মানা” এই ছুটি বাক্যেই বোঝায়» 
অন্যদিকে অনেক জিনিস বোঝাতে আবার পৃথক বাক্য নেই; 
একই শব্দ বা বাক্যে কাজ চালাতে হয়। দ্রষ্টীস্ত স্বরূপ পানাম 
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মানে ভূমি, গ্রাম, দ্বীপ, দেশ সব বোঝায় । মাক বলতে জল; 
কুয়ো, আ্োত বোঝায়। চোন বললে বোঝায় ঘাস, কাঠ, গাছ, 
লাঠি, ইত্যাদি । 

তারপর কত না এ ভাষায় উপসর্গ, সন্ধিঃ বিভক্তি ইত্যাদি । 
অনেক সময়ই এদের অর্থ বোবা! হ্ফর। 

এ ভাষায় কয়েকটি শব্দ আছে প্রাণীবাচক শবেের লিঙ্গভেদ 
বোঝানর জন্য । মানুষের বেলায় এটি বোঝান হয় পুরুষ সম্পর্কে 
কিকিনায়! ও নারী সম্বন্ধে কিকান। শব্দ যোগ করে, জন্তুর বেলায়, 
পুং জন্তর সম্পর্কে কান; স্ত্রী জন্তর বেলায় কনে শব্দ যোগ করে। 
যদিও স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কে কোন সব্ধনামের ব্যবহার নেই। আযান 
শব্দ বললে স্ত্রী পুরুষ ছুই-ই বোঝায়। তার, তাকে বোঝাতে 
বলে 4671 

ক্রিয়াপদ সর্বনামের সঙ্গে বদলায় । প্রশ্নবোধক বাক্যে অবশ্য 
আলাদা, কিন্তু হিন্দীর মত কর্মের লিঙ্গ অনুসারে বদলায় না। 
লোকের জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনার দিক্‌ দিয়ে ভাষাটি খুব 
সমৃদ্ধশালী । দৃষ্টান্ত ব্বরূপ বলা যায় নারকেলের বাঁড় বৃদ্ধির বিভিন্ন 
স্তর বোঝাতে সাতটি বিভিন্ন শব্ধ ব্যবহার হয়। অন্যদিকে 
লোকেদের সহজ সরল জীবনযাত্রার কারণে অর্থ নৈতিক, নৈতিক 
বোধ এবং অন্য নানা বিষয় প্রকাশ করবার ব্যাপারে ভাষাটির 
পরিধি খুবই সীমিত। 

ক্রিয়াপদ থেকে প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষা তৈরী করার শক্তি ভাষাটির 
বেশ আছে" যেমন 'হেকপ মানে শেখা । হেকপ' থেকে হয়েছে 
“মহাকোপাটি” মানে শিক্ষক, আর “মহাকাপোটেন' মানে ছাত্র । 
এই রকম ক্রিয়াপদ “কুইচ" মানে লেখা' এটি থেকে এসেছে 
“কা-ন্ুইচ' মানে লেখনী, “কিনুই চিও” মানে লেখা! বস্তু । 

কোন কোন স্থানে বাক্যগুলি খুবই সহজ, সরল । অন্য ভাষায় 
যা আঁট দশটি শবে বোঝাতে হয়, নিকোবরী ভাষায় তা! ছু-তিনটি 
একেই প্রকাশ করা যায়। একটি দুটি শবে সরঙগ বাক্যের 
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গঠন, য! অন্যভাষায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং ষ! ভাব প্রকাশের 
বিশুদ্ধ ও সঠিক রীতি নয়, নিকোবরী ভাষায় তা৷ খুবই প্রচলিত 
এবং আরো! শব্দ জুডলেও ভাবের কোন পূর্ণ তর প্রকাশ সম্ভব নয়। 

বাকোর গঠনও ইংরেজী বা! হিন্দী থেকে আলাদা । ক্রিয়াপদ 
সাধারণতঃ আগে, সর্বনাম শেষে বসে। আমি হাসপাতালে যাই, 
নিকোবরীতে হবে চুহ-আসপু» চিন (যাই হাসপাতালে আমি )। 
ক্রিয়াপদ চুহ মানে যাঁওয়া-বসল বাক্যের আরম্তে। যদিও বাক্য 
গঠনের এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমও আছে। যেমন "টুপিটা 
ব্যাগের মধ্যে নিকোবরীতে হবে এল ইন্থ্যুল আযান নগ্যাম সাপি- 
অভ। শবের স্থিতি বদল ন| করে অনুবাদ করলে এটি হবে? (মধ্যে 
ব্যাগের হচ্ছে টুপিটা)। এই বাক্যে ক্রিয়াপদ আন (মানে 
ইজ, 19) প্রথমে আসে না' বরঞ্চ এল (মানে ভিতরে ) শব্দটি 
দিয়ে এটি সুরু হবে। 

নিকোবরী ভাষা! সংক্ষিপ্ু ও একটু অস্পষ্টও বটে। উচ্চারণে; 
বিশেষ বিশেষ স্তানে জোর দেওয়া! বিশেষ আবশ্বক। বড় বড় 
কথাগুলি যেন নিয়মিত ছন্দে জোর দিয়ে একটা স্থরেলা ধ্বনিতে 
ওরা বলে । এমন অঙ্গভঙ্গী করে বলে যে, কথিত শবের চেয়েও তা 
ধ্বনিময় লাগে । যেমন হ্যা বলতে হলে নিকোবরীর1 বলে হন, 
সেটি বলতে উপরে নীচে সমানে মাথা ঝাকাবে। না বলতে হলে 
বলে হা হা; সেই হা! হা বলতে মাথ! ঝকাবে এক দিক থেকে অন্ত 
দিকে। 

ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের ফলে নিকো- 
বরী ভাষার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। লোকের জীবনযাত্রা এবং তাদের 
অর্থনীতি ক্রমশ: জটিল হয়ে উঠছে এবং নতুন ভাব প্রকাশের 
তাগিদে কিছু নতুন শব্দ চয়নকরা] হচ্ছে । অন্ত ভাষা থেকেও অনেক 
শব্দগ্রহণ করা হচ্ছে। এদিক দিয়ে হিন্দী থেকে এর! খুব বেশী 
শব্দ নিচ্ছেঃ ইংরেজী থেকেও নিচ্ছে তবে অপেক্ষাকৃত কম । অন্তভাষ। 
থেকে অন্ুবাদও 'এ ভাষার ব্রমোন্নতির পক্ষে সহায়ক হচ্ছে । অবশ্থা 


অধিবাসী ৬১ 


এখন পর্যস্ত অন্থুবাদগুলি হচ্ছে ধর্মমূলক উদ্দেশ্টে ৷ ওল্ড টেস্টামেন্টের 
দ্বাদশ অংশ এবং আরে! আটাশটি বিশপ রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপিত 
হচ্ছে। ১৯৩০ সালে নিউ টেস্টামেন্টের উনত্রিশ ভাগের অনুবাদ 
হয়ে গেছে এবং তা এখনও চলছে । নিকোবরীতে স্তোত্র সহ 
একটি প্রার্থন! পুস্তকের অনুবাদ বহুদিন আগেই হয়েছে । আশা! 
কর। যায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত 
নিকোবরী অন্য-ভাষ! থেকে আবশ্ঠাকীয় বিষয়ের অনুবাদ করবেন। 
এতে নিকোবরী ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে। 

যদিও কর নিকোবরের লেকের! নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য উপ- 
ভাষ। কিছু কিছু জানে, তবু কর নিকোবরীকেই অধিকাংশ দ্বীপের 
জাতীয় ভাষা বল! চলে । নানকাউরি, কাচাল, কামোরটা, 
টেরাসসা; চাওড়ার লোক সকলেই কর নিকোবরী ভাষা! জানে এবং 
কর নিকোবরের লোকের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা বলে। শুধু 
দক্ষিণের লোক যেমন পুলোমিল্লো, ক্ষুদে নিকোবর; কোন্দুল ও 
ডাগর নিকোবরের লোকেদের কর নিকোবরের লোকেদের সঙ্গে 
খুবই কম যোগাযোগ । তারা নিকোবরী ভাষা জানে না। সেইজন্য 
কর নিকোবরের লোকেরা কচি কখনো৷ যখন এই চারটি দ্বীপের 
অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন কথাবার্তা বলতে বড়ই 
অস্তববিধা বোধ করে; তখন তার। যে সামান্য হিন্দী জানে তাতেই 
কাজ চালায় । 

নিকোবরীর। অন্ত ভাষা শিখতে খুব পটু । অনেক বছর ধরে 
হিন্দী মোটামুটি তার! ভালই জানে; বিশেষ করে পুরুষেরা তে৷ 
জানেই। বাইরের লোকের সঙ্গে তার! হিন্দীতে কথাবার্তী বলে। 
দ্বীপের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিরাই কিছু কিছু হিন্দী জানে যদিও তাদের 
ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বেশ সীমিতই। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা 
অনেকেই ভাল হিন্দী জানে এবং বই-ঘে ষা হিন্দী এত বলে যে 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের হিন্দীভাষী লোকেরাও তাদের দৈনন্দিন 
জীবনে এত বই-ঘে'ষ হিন্দী বলে না। 


৬২ নিকোবর দ্বীপপুঞ্ত 


খুব কম লোক ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা! পেয়েছে । তার। কিন্তু 
ইংরেজী বেশ ভালই বলে। আগে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেমন ছিল 
এদের মধ্যেও তেমনি দেখা যায়। কোন কোন অল্প শিক্ষিত লোক 
ইংরেজীতে একটা ছুটো! শব্দ বলে গর্ব বোধ করে। বোধহয় 
দেখাতে চায় ষে, কিছু শিক্ষা তারা পেয়েছে । যদিও তারা যা 
ইংরেজী শব্দ বলে ত৷ প্রায়ই ভূল এবং হয়ত দুপুরবেলা প্রচণ্ড 
রোদের মধ্যেই তারা বলবে গুড নাইট ! 

যে সব লোক হিন্দী বা ইংরেজী শিখেছে তার! উচ্চারণ মোটা মুটি 
ঠিকই করে যদিও কথা বলে একটু মুখব্যাদান করে এবং "শ' 
উচ্চারণ করতে হিমসিম খেয়ে যায়। 

নিকোবরীর। অন্য ভাষা সহজেই শেখে । তবুও তার৷ কিন্ত নিজেদের 
ভাষ। নিয়েই সবচেয়ে বেশী গব্ব বোধ করে এবং কোন বাইরের 
লোক যদি তাদের ভাষায় কথা বলে তবে ভারি খুশী হয়। এমনকি 
কোন বাইরের লোক ষদি তাদের কঠিন ভাষ! আয়ত্ত করতে অসমর্থ 
হয় এবং শুধু মাত্র বাছ!। বাছা! ছ'একটি শব্দ বাবাক্য শেখে আর 
কথাবার্তায় ব্যবহার করে তাহলে সেই শব্দ ও বাক্যগুলি 
তাদের অন্তর স্পর্শ করে এবং তার। তার খুব আপন হয়ে যায়। 
সত্যি, যদি কেউ এইসব দ্বীপে এসেকাজ করতে চান ও তাদের 
বিশ্বাস অঞ্জন করতে চান তবে সব কিছুর উপরে তিনি যেন এদের 
ভাষাটি আগে আয়ত্ত করে নেন। 


ন্ঠ অধ্যায় 
সাজ 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং যৌথ পারিবারিক প্রথা! 


নিকোবরী সমাজের বেশিষ্ট্য হল তাদের লক্ষণীয় একতাবোধ, 
ভ্রাতৃতবোধ এবং এক সমাজে বাস করার মত মনের গড়ন। 
সমাজের ইচ্ছ। ও স্বার্থের কাছে এর। এদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও 
স্বার্থকে বড় করে দেখতে অভ্যস্থ নয়। 

সামাজিক শাসন এবং অধিকারের সাম্য এই ছুটি আপাত- 
বিরুদ্ধ নীতি নিকোবরী সমাজের বিশেষত্ব । লোকেরা গ্রাম 
প্রধান, পরিবারের প্রধান এবং অন্তান্ত গুরুজনের অধীনে কাজ 
করে, বস্তুতঃ এই জনাকয়েক লোকই গ্রামের সমস্ত জরুরী বিষয় স্থির 
করে। অন্যদিকে গ্রামের সব লোকের অধিকার অক্ষ থাকে 
এবং অপরের ্বার্থ হানিকর কোন কাজ করার স্বযোগ সুবিধ! বিশেষ 
কারোর নেই। নিকোবরীদের কাছে সমস্ত সমাজই যেন একটি 
বড় পরিবার, একটি বিশেষ পরিবারের সভ্য হিসেবেই পরস্পর 
পরস্পরের সঙ্গে স্সেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ । 

সামাজিক ক্ষেত্রে সবাই স্বচ্ছন্দভাঁবে মেলামেশা করে । ভারতের 
মূল ভূখণ্ডের কোন কোন স্থানের মত এদের কোন সামাজিক বিধি- 
নিষেধ নেই। নিকোবরী সমাজে এটা একেবারে অপরিচিত । 

নিকোবরী সমাজে চূড়ান্তরকমের যৌথ পরিবার প্রথা প্রচল্তি। 
সমগ্র সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরিবার । ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
পরিবার থেকে নিকোবরী পরিবারের গঠন সম্পূর্ণ আলাদ।। স্ত্রী 
পুত্র কম্তা ভাই বোনেরাই শুধু যে পরিবার অন্তভূক্ত তাই নয়, 
বনু দূর সম্পর্কের লোকেরাও এদের পরিবারের অন্তভৃক্ত, কখনো 
একটি পরিবারে শতাধিক সভ্যও থাকে । 

যোঁথ পরিবারকে চালায় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ৷ অগ্তসব 


৬৪ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


সভ্য তাদের আদেশে কাজ করে। সাধারণতঃ পরিবারের কর্তী 
আগের কর্তার ছেলেই হয় তবে এ বিষয়ে কোন আইন কানুন 
নেই। পরিবারের প্রধান নির্বাচিত করার মাপকাঠি হল বয়স, 
নেতৃত্বের গুণ বুদ্ধি ও শাসন ও হুকুম করার ক্ষমতাঁ। পরিবারের 
প্রধান মৃত্যুকালে গুণ অনুসারে পরবত্তাঁ প্রধানকে নির্বাচিত করে 
এবং পরিবারের অন্ঠ সভারা তাকে (ক্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক ) বিনা 
দ্বিধায় ও বিন! প্রতিবাদে গ্রহণ করে । যদি কিছুকাল পর দেখা যায় 
নতুন পরিবার প্রধান অযোগ্য বা সে কোন গহিত- আচরণের জন্য 
অপরাধী তাহলে পরিবারের সভ্যর৷ গায়ের অন্যান্ত গুরুজনের 
সাহায্যে আর একজন প্রধান নির্বাচিত করে নেয়। 

পরিবার প্রধানের কর্তব্য পরিবারের সমস্ত সভ্যের মঙ্গলামঙ্গল 
দেখ! ও ভরণপোষণ করা । খাগ্য সংগ্রহ কি ভাবে হবে, দেনন্দিন 
কাঁজকন্ম কি ভাবে চলবে? শ্রম ব্টন কি ভাবে হবে তার ব্যবস্থ। 
তাকেই করতে হবে। পরিবারের সমস্ত উপার্জন তার কাছেই 
প্রথমে দেওয়া হয়ঃ সেই পরিবারের সভ্যদের প্রয়োজন অনুসারে সব 
ব্টন করে দেয়। পরিবার যখন খুব বড় হয় তখন গ্রাম 
প্রধানের পক্ষে পরিবারের প্রতিটি সভ্যের কল্যাণ ও প্রতিদিনের 
প্রয়োজন অপ্রয়োজন দেখ! সম্ভব হয় না। সে তখন পরিবারে 
সহকারী প্রধান নিযুক্ত করে । দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজ এই 
সব সহকারী প্রধানদের হেফাজতে থাকে এবং পরিবার প্রধান 
সামগ্রিকভাবে দেখা শোন! করে ও কর্তৃত্বের শিখরে থাকে । 

পরিবার প্রধান বা তার সহকারী পরিবারের সব সভ্যের সঙ্গে 
'তাহেত? নামে পৃথক কতকগুলি গৃহে থাকে । সাধারণতঃ এদের বান্না 
একত্রে হয় এবং যদি চার পাঁচটি গৃহ থাকে তাদের সব সভ্যদের 
জন্ত । অনেক সময় সকলের জন্য একটি রান্নাঘরের ব্যবস্থা থাকে । 
, যৌথ পরিবার সমাজের শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির প্রয়োজন দ্বেখার পক্ষেও এট] অনুকূল ব্যবস্থা । স্বাভাবিকভাবে 
অন্ুস্থ ও অসমর্থদের দেখা শোনা কর! হয়। প্রত্যেক নিকোবরীর 
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এদের সমাজে পুরুষদের মত নারীদের সমান স্থান ও সমান 
অধিকার । স্বাধীনভাবে চলাফের1 করায় তাদের কোন বিধিনিষেধ 
নেই । 

তবে তার। সমাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না; গায়ের জরুরী 
বিষয়েও থাকে না। তাদের মধ্যে খুব কমই পরিবারের প্রধান 
নির্বাচিত হয়। সাধারণত; তার! পরিবার বা পল্লী প্রধানের দায়- 
দ্বায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু কখনো কোন নারীর নেতৃত্ব- 
ক্ষমতা ও গুণ যদি পুরুষ সভ্যের চেয়ে বেশি দেখা যায় তাহলে 
তাকে পরিবারের প্রধান কর্রী হিসেবে নির্বাচিত কর] হয় ও যথা- 
যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। পরিবারে বয়স্ক ও বৃদ্ধদের খুব সম্মান 
দেওয়া হয়। ছোটরা তাদের হুকুম পালনে অভ্যস্ত, বড়দের 
শৃঙ্খলাবোধ বা নীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় না। 

লোকেরা শিশু প্রিয়। প্রাচীনকালে দত্তক গ্রহণের রীতি ছিল। 
কখনো বা লোকের৷ দত্তক গ্রহণ করাঁর জন্য শিশু আনতে অন্ত দ্বীপে 
যেত। এ প্রথা এখন আর চালু নেই। কিন্তু কোন শিশু যদি 
পিতৃমাতৃহীন হয় বা তার নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকে তবে যৌথ 
পরিবার অথবা সমাজের অন্ত লোকজন তাকে সযতে পালন-পোষণ 
করে। 


গ্রাম প্রধান 


পল্লীর নান। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে থেকে 
একজন মোড়ল বা সর্দার নিযুক্ত করে। সাধারণতঃ মোড়লের পুত্রই 
সর্দার হয় কিন্তু হবেই যে এমন কোন কড়াকড়ি নিয়ম নেই! 
পরিবারের কর্ত। নির্বাচনের সময়ে যেমন গায়ের মোড়ল নির্বাচনের 
কালেও তেমনি; ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতেই নির্বাচন। তীক্ষ 
বুদ্ধি, নেতৃত্বের ক্ষমতা, আদেশ করার দমন করার শক্তি? 
অপরের বিশ্বাস অজ্জন করার শক্তি-_নির্বাচন কালে এসবই 
বিবেচনা করা হয়। 
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গায়ের মোড়লের হাতে সব ক্ষমতা । গ্রামের সমস্ত জরুরী 
বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। সে বিভিন্ন পরিবারের 
কর্তাকে নির্দেশ দেয়। তারা আবার তাদের পরিবারের অন্য 
সরস্তের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। 

গায়ের মোড়লের কর্তব্য অন্তান্ত গাঁয়ের মোড়লদের ও সরকারী কন্ম- 
চারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করাঃ অভাব-অভিযোগ ও সমুদয় ব্যাপার 
জানানো । অন্যদিকে সরকারী কন্মগারীরা- বস্ততঃ যে কোন লোক 
গ্রামে যদি কিছু কাজ করতে বা করাতে চান অথবা - গ্রামবাসীদের 
কোন সাহায্য চান তাহলে প্রথমে তাদের গায়ের মোড়লের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। অন্ত লোকের কাছে যাওয়। বৃথা? কারণ 
তার গাষের মোড়লের অনুশাসন ছাড়! বাইরের কারুর কথা 
শুনবেই না। নিকোবরীদের অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী 
গায়ের মোড়লকে কেন্দ্র করেই শাসন ও উন্নয়নমূলক সব কাজ করান 
সম্ভব। এই সব কাজে তার সহযোগীতা শুধু যে বাঞ্চনীয় তাই নয়, 
প্রয়োজনও বটে। গ্রামের উন্নতি গীয়ের মোড়লের ব্যক্তিত্বের 
উপরেই নিভর করে। যদ্দি সে উন্নতি চায়, নতুন ভাবধার। গ্রহণ 
করতে তৎপর হয়; তাহলে খুব দ্রুত পল্লীর সব্ববাজীন উন্নতি হতে 
পারে। যদি সে রক্ষণশীল হয় উন্নয়নমূলক কাজে তার উৎসাহ 
না থাকে, সারা গ্রাম পেছনে পড়ে থাকে । 

অনেক ক্ষমতা উপভোগ করা সত্বেও উল্লেখযোগ্য গায়ের মোড়লরা 
স্রচারভাবে তাদের কতব্য সম্পন্ন করে । তারা ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে না এবং সাধারণতঃ সমস্ত গাঁয়ের মক্রলের জন্য আন্তরিক 
ভাবে কাজ করে। কোন ধনী ব্যক্তি গ্রামের সর্দার হবে এমন 
কোন কথা নেই। বস্তুতঃ মোড়লেরা অনেক সময় গায়ের অন্য 
লোকের চেয়ে অনেক বেশি গরীব । 

মোড়লের কোন বিশেষ স্থবিধা ভোগ করে না। বাক্তিগত 
ধ্যাপারে তাদের অধিকারও বেশী নেই। 

খাগ্: পানীয়, পোষাক-আদির ব্যাপারে অন্য লোকদের মতই ভার! 
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চলে। দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তারা সবার কাজ থেকেই শ্রদ্ধা ও 
সম্মান পায় এমনকি গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও । 

নিকোবরীদের সমাজ-ব্যবস্থ! সামন্ততান্ত্রিক বা গ্রাম প্রধান আর 
পরিবারের কতারা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের ক্ষমতা ভোগ করেন, 
এট! বল সম্পূর্ণ ভূল। গাঁয়ের মোড়লকে কোন মতেই সামন্ততান্ত্িক 
জমিদারের সঙ্গে তুলন! করা চলে না, কারণ কাউকেই সে শোষণ 
করে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষত্ব যে শ্রেণী-বৈষম্য 
ব৷ শ্রেণী-বিরোধ, নিকোবরী সমাজে নেই বললেই চলে । পরিবারের 
কর্তার পরিবারের আর পাঁচজনের প্রতি যেমন ব্যবহার করে; ঠিক 
তেমনি গায়ের মোড়লর। গ্রামবাসীদের প্রতি আচরণ করে থাকে । 
সামন্তবাদী জমিদারের দাসের প্রতি আচরণের মত মোটেই নয়। 

পরিবারের কর্তার মত গাঁয়ের মোড়ল জীবনভোর মোড়ল থাকে । 
অবশ্য যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, স্বার্থপরতা দেখায় বা কোন 
অপরাধ করে তাহলে তাকে সরাবার অধিকার গ্রামবাসীদের থাকে । 
সেরকম অবস্থায় গ্রামের সমস্ত পরিবারের কর্তারা, গায়ের 
বয়োজ্যেষ্ঠটর এবং দ্বীপের অন্ত গায়ের মোড়লরা একত্র হয়ে তাকে 
সরিয়ে অন্ত মোড়ল নিব্বাচিত করে । তবে এরকম ভাবে কচিৎ- 
কখনও মোড়লকে সরান হয় এবং বলতে গেলে দ্বীপের অধিকাংশ 
পল্লীতে স্মরণাতীত কালের মধ্যে এরকম ব্যাপার হয়নি । 

এই মোড়ল ছাড়াও প্রতি গাঁয়ে আরো ছ;জন সর্দার থাকে । তাদের 
বলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোড়ল। গাঁয়ের মোড়লের মত তাদেরও 
নিব্বাচিত কর! হয় এবং মোড়লকে তারা সব কাজে সাহাধ্য করে। 
মোডলের অনুপস্থিতিতে পল্লীর দেখাশোনার কাজ করে। 

মজার কথা যে, গায়ের মোড়ল ও তার সহকারী ছৃটিকে লোকে 
বলে কাণ্তেন। অতীতে গুটি কয়েক জাহাজের মাধ্যমেই নিকোবরীর! 
বাইরের ছুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতো । এই জাহাজগুলি 
মাঝে মাঝে এই দ্বীপপুঞ্জে ভিডত আর পাচট। দেশের মত 
এদের সঙ্গেও পণ্য বিনিময় করতো । তখন উপজাতীয় লোকেরা 
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জাহাজের কাপ্তেনের শক্তি ও সম্মান দেখে মুগ্ধ হত। তাই 
নিজেদের সম্মান ও পদ-মধ্যাদ। বাড়াতে গায়ের মোডলর! নিজেদের 
জন্য কাণ্তেন শক্টি গ্রহণ করেছিল। শব্দটি গায়ের মোড়লের 
জন্য খুবই উপযুক্ত হয়েছে কারণ জাহাজের কাণ্ডেনের মতই গাঁয়ের 
মোড়ল গাঁয়ের ভাগ্যবিধাতা ; ইচ্ছ৷ করলে জাহাজের মতই 
গ্রামকে ডুবিয়ে দিতে পারে আবার উন্নতি ও কল্যাণের পথেও নিয়ে 
যেতে পারে । 


ভূমি ব্যবস্থা_মালিকানা ও উত্তরাধিকার 
নিকোবরীদ্রে ভূমি ব্যবস্থা জনসংখ্যার এতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । নিকোবরীরা বোধহয় আগে দ্বীপের একটি নির্দিষ্ট স্থানেই 
বসবাস করতো; জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে 
পড়েছে । তখন গুচুর ভূমি ছিল এবং লোকসংখ্যা ছিল নগন্য । 
ষে সব পরিবার অরণ্য অঞ্চল সাফ করে ফসলের আবাদ করত 
তারাই পেতো! জমির মালিকানাম্বত্ব। এইভাবে সমস্ত জমি কয়েকটি 
পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল, এবং পরিবারগুলির কর্তারাই 
জমির আসল মালিক হল। তাদের মৃত্যুর পর মালিকানাত্বত্ 
তাদের উত্তরাধিকারীর হস্তে বর্তাল। প্রত্যেক মূল মালিকের 
জমির চিরাচরিত সীমারেখা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের 

মালিকানাস্বত্ব এখনও নিকোবরীদের স্বীকার করে নেয় । 
জনসংখ্য। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদ। বাড়তে লাগল এবং 
মূল মালিকেরা! অথবা তাদের উন্তরাধিকারীরা নারকেল ইত্যাদি 
লাগানোর ব। অন্য ফসল ফলাবার জন্য নিজেদের জমির অংশ 
অন্যদের দিতে লাগল । বস্তুতঃ জমির কোন অংশ যদি অনাবাদী 
পড়ে ১ তাহলে একই গাঁয়ের বা দূর গায়ের লোকের! এসে 
চাষের উদ্দেশ্ঠে তাদের দিয়ে দ্রিতে বলতে পারে । অদূর 
সি মালিক জমিট। চাব করার কথ] যদি চিন্তা ন। করে তাহলে 
সাধারণতঃ সে জমিট। দিয়ে দেয়। একবার জমি দিয়ে দিলে, 
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জমিট! মালিকের নামে থাকে বটে কিস্তু জমি যে ব্যবহার করে 
আসলে তারই প্রায় হয়ে ষায়। সে নারকেল বা অন্যান্ত গাছ 
লাগায়। জমিতে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ জমি মালিককে দেবার 
কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের শ্রমের 
ফসল ভোগ করবে এটাই নিকোবরী ভূমি ব্যবস্থার মহৎ নীতি। 
কিছুকাল পরে মালিক তার নিজের ব্যবহারের জন্য জমিটা 
ফেরৎ নিতে চাইলেও যতক্ষণ এ জমির ওপর অন্য বাক্তির রোপিত 
বক্ষ থাকে ততক্ষণ সে তা ফিরিয়ে নিতে পারে না। 

অবশ্য জমির মালিকের প্রতি জমির ব্যবহারকারীর একটা বাধ্য- 
বাধকতা! থাকে । যদি জমির মালিক নৌকা! বাইচ খেলার ব্যবস্থা করে 
এবং বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে তাহলে জমির ব্যবহারকারীর পরিবারের 
কাউকে কিছু রান্নাবান। করে মালিকের অতিথিদের দিতে হয়। 
আর জমির মালিকের মৃত্যু হলেঃ যে ভোজের আয়োজন করা হয়, 
তাতে মালিকের পরিবার যে সব বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রিত করে, 
জমির ব্যবহারকারীর পরিবারবর্গেরও তাদের কিছু রানাবান্ন! করে 
পরিবেশন করতে হয় এবং তাদের সুবিধা অনুবিধাও দেখতে 
হয়। এটা এমন কিছু নয়। এমন উপলক্ষ খুব কমই আসে। 
জমি ব্যবহার করেছে বলে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে 
নেবে এমন মনোবৃত্তি জমির মালিকদের মধ্যে খুব একট! দেখা 
যায় না। বরঞ্চ জমির ব্যবহারকারীরা জমিকে কাজে লাগাচ্ছে 
বলে কৃতজ্ঞতাম্বরূপ তাদের ক্রিয়াকম্মের দিনে কিছু সাহায্য করার 
চেষ্টা করে। এমন কি, জমি যে নিয়েছে সে যদি মরেও যায় এবং মুত 
ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকে তাহলে 
জমি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। যদি জমির ব্যবহারকারী 
কোন উত্তরাধিকারী ন! রেখে যায় বা জমিযে উদ্দেশে নেওয়া 
হয়েছিল তা আর পুরণ করা সম্ভব না হয় (গাছপাল। জমির 
উপর আর না থাকে) তা হলেই শুধু জমি মালিকের কাছে ফিরিয়ে 
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দেওয়া হয়। দ্বীপের সমস্ত গায়ের মোডলরা ও বৃদ্ধরা সমবেত 
হয়ে এই প্রত্যর্পনের কাজটি সমাধা করে। 

বনাঞ্চল; অভ্যন্তর ভাগের জলাশয়, সমুদ্রতট এমনন্চি ভাটার 
সময়ে সমুদ্রের যেসব কিনারা খালি পড়ে থাকে সেই সব জমিই 
বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্টন কর! হয়। পরিবারগুলির কর্তার! 
তার দখল নেয়। বনাঞ্চল যদি নিজ্ব না হয় বা যে এলাকায় মাছ 
ধরবে তাও যদি নিজেদের ন] হয়) সেখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় 
জিনিস সংগ্রহ করতে হলে নিকোবরীরা আগে জমির মালিকের 
অন্তমতি নিয়ে নেয়। 

রাজন্ব আদায়ের জন্য ভূমি জরীপের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের 
সীম! ব| ব্যক্তিগত জমির সীমান। কোন মানচিত্রে আকা বা দলিলে 
উল্লিখিত নেই। কোথাও কোথাও কাঠবোর্ড, নির্দিষ্ট গাছ, বিশেষ 
করে বাঁশঝাড় লাগিয়ে সীমান৷ চিহ্নিত করা হয়। এগুলি ছাড়। 
বাকী অংশের সীমান। চিহ্ন লোকের মনে পরিষ্কার গাথা থাকে । এ 
নিয়ে বামেলা হতে বড় একটা দেখা যায় না। 

পরিবারের সমস্ত সভ্যেরই জমি ও সম্পত্তি ভোগের সমান 
অধিকার আছে । তা সত্বেও পরিবারের কর্তাই জমি ও সম্পত্তির 
মালিক, পরিবারের অন্য সভ্যদের কোন স্বত্বাধিকার নেই। 
পরিবারের সভ্যের শুধু ভরণপোষণের অধিকার আছে । পরিবারের 
অন্য পাচজনের আহার-বিহার ও অন্য কোন বিষয়ে যাতে কোন, 
কষ্ট না হয়, পরিবারের কর্তার সেটা দ্বেখা কর্তব্য । মৃত্যুর পর 
যাকে কত? নিব্বাচিত কর! হয়, সম্পত্তির স্বত্ব তারই উপর বর্তীয়। 
সম্পত্তির মালিক বলে তাকেই মেনে নেওয়া হয়। 

পরিবারের অন্য সভ্যদের পারিবারিক সম্পত্তির স্বত্বে কোন 

ধকার নেই তবু সম্পত্তি ভোগের অধিকার খুবই বাস্তবধর্মী। 
সম্পত্তি বাটোয়ারার অধিকারও আছে; সেটা কদাচিৎ ঘটে । 
পরিবার যখন এত বৃহৎ হয়ে পড়ে যে তাকে নিয়ন্ত্রন করা! কঠিন, বা 
পরিবারের কোন কোন সদস্য যদি মনে করে যে পারিবারিক 
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সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার তারা ভোগ করতে পারছে না এবং তাদের 
কেউ কেউ যদ্দি সম্পত্তির পৃথকীকরণ বাঞ্থনীয় মনে করে; তাহলে 
পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ কর] হয়। দ্বীপের সব মোড়ল ও গায়ের 
বুড়োদের সামনে এটা করা হয়। ভূমির নতুন সীম| ঠিক করে 
সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। একটি পরিবার ভেঙ্গে যে কটি নতুন 
পরিবার স্থষ্টি করা হয় তার সংখ্যা অনুযায়ী সম্পত্তির বাটোয়ার! 
হয়। নতুন পরিবারগুলি তাদ্র কর্তা নির্বাচিত করে এবং বিভক্ত 
পারিবারিক সম্পত্তির স্বত্ব এই সব কর্তাদের হাতেই বর্তায় । প্ররুষ ও 
নারী, উভয় বংশধরেরই পারিবারিক জম্পন্তির উত্তরাধিকার ও উপ- 
ভোগের অধিকার রয়েছে । যদিকোন নারী পরিবারের কত্রীনিব্বাচিত 
হয় তাহলে তিনিও সেই পরিবারের জমি ও সম্পত্তির মালিক । 

পণ প্রথ! নেই। কর নিকোবরে এবং অন্ত নানাস্থানে বিয়ের 
সময়ে কোন পক্ষেরই টাকাপয়সা দিতে হয় না। শুধু বিচাধ্য বিষয় 
এই যে ছেলেমেয়ের মধ্যে কে কার পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারে 
বাস করবে এটি পরিবারের সভা সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। যে 
পরিবারে অধিক সভ্য সেই পরিবারের ছেলে বা মেয়ে তারপরিবার 
ছেড়ে অন্ত পরিবারে গিয়ে তার স্ত্রী বা! স্বামীর সঙ্গে বাস করে । ছোট 
পরিবারে কাজের জন্য বেশী লোক চাই আর লোক বাড়িয়ে বড় 
পরিবার ভারাক্রান্ত কর! সঙ্গত নয় বলেই এই ব্যবস্থা । একবার যদি 
ছেলে ব৷ মেয়ে তার নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে আসে তাহলে 
নতুন পরিবারের কর্তা সেই ছেলে বা মেয়ের সব দায়িত্ব নেয় ও 
পরিবারের অন্ত সভ্যের মত সকলে ন্েহের দৃর্িতে দেখে । নিজের 
পরিবার ছাড়লে সেই ছেলে বা! মেয়ের তার মূল পরিবারের সম্পত্তির 
কোন অধিকার থাকে না। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে 
সম্পত্তির হস্তাস্তর হয় না। ছেলে বা মেয়ে বিয়ের পরে, এক 
পরিবারে যে সম্পত্তি ভোগের অধিকার হারায়' অন্য পরিবারে 
গিয়ে তা ফিরে পায়। 

চাওড়াতে বিয়ের সময়ঃ ছেলের পরিবার, মেয়ের পরিবারকে 
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শুয়োর, মিটি আলু, নারকেল, কাপড-চোপন্ড ইত্যার্দি উপহার 
দেয়। 

নিকোবরী পরিবারের এই অদ্ভুত ভূমি প্রথা এবং সম্পত্তির 
স্বত্বাধিকার ব্যবস্থ। সেইরকম সমাজেই সম্ভব যেখানে পরস্পরের 
অধিকারকে নিঃসন্দেহে এতটা মধ্যাদ। দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এক 
গায়ের লোকেরা, জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে তাদের নিজেদের 
গৃহ থেকে দশ পনের মাইল দুরে অন্ত গ্রামের এলাকায় যখন ফসল 
বোনে বা! নারকেল ইত্যাদি গাছ লাগায়, তখন তার! ক্ষেতের উৎপন্ন 
দ্রব্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে । কারণ আশেপাশের 
লোকেরা তা কখনও চুরি করে না। গাছ থেকে ফল পড়লেও কেউ 
তুলে নেয় না। ফসল কাঁটার সময় হলে ফসল রোপনকারী যাঁয়। 
কিন্তু ফসল পাহার। দেবার জন্যে তাদের কখনে! যেতে হয় না। 

নিকোবরীর। যখন তাদের গৃহ ও ক্ষেত থেকে দূরে থাকে তখন 
পিপাসার্তথ হলে অন্যের গাছ থেকে ডাব পেড়ে নিয়ে জল পান করে 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। সে অধিকার তাদের আছে। 
এইজন্য মালিকের অন্ুমতি নেবারও প্রয়োজন হয় না। ভতবেষে 
ফল পাড়ে তাকে প্রথম স্থুযোগেই খবরটি ফলের মালিককে জানিয়ে 
দ্বিতে হয়। যে ফল নেয় কখনও কখনও মালিককে জানাবার জন্যে 
শুধু নিজের নাম ও ফলের সংখ্যা সে এক টুকরো! কাগজে লিখে 
রেখে যায়। ভ্রমণের সময়ে লোকেরা রাস্তায় ক্ষুংপিপাঁসা নিবারণের 
জন্তে ইচ্ছে হলে একট। ছুটে। নারকেল অন্ঠের গছ থেকে নিয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু নারকেলের শীস করার জন্ত বা পরে ব্যবহার করবে 
বলে অপরের গাছ থেকে নারকেল বা অন্য কল কেউ নিতে পারে 
না। আশু প্রয়োজনে অন্টের গাছ থেকে নারিকেল বা অন্য ফল 
নিতে পারে বলে দ্বীপের অধিবাসিদের খুব স্বধাই হয়। দৈনন্দিন 
কাজেইবিশেষ করে শিকারের সময় বহু লোককে ঘর থেকে অনেক 
দুরে যেতে হয়; এই রেওয়াজ প্রচলিত থাকায় নিজের ঘর থেকে খান্ঠ 
ও পানীয় বয়ে নিয়ে যাবার ক্লেশ থেকে তারা রেহাই পায়। 
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অব্য এ অধিকার সব সময় সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপায় নেই। 
কখনে। কখনো ক্ষেতের মালিক টাকয়! নামে একটা। চিহ্ন রেখে দিয়ে 
নারকেল বা অন্য ফল নেওয়া! নিষিদ্ধ করে দেয়। তখন ক্ষুৎ- 
পিপাসায় কেউ কাতর হলেও ফল-ফকারী কেউ নিতে পারে না। 
টি লাঠি মাটিতে সমান্তরাল ভাবে পুঁতে আর একটি লাঠি সে ছুটির 
মাথার উপর দিয়ে বেঁধে দিয়ে এই চিহ্টি করে । আবার টাকয়। 
চিহ্নের একটু রকমফের করে কি উদ্দেশে এটি করেছে বোঝান হয়। 
কখনে! কোন লোকের মৃত্যুর পর পরিবারের জমির এক অংশে 'এই 
চিহ্নটি লাগান হয়। কয়েক টুকরো! কাপড় দিয়ে বেঁধে একটি 
নারকেল পাতার ঝালর উপরে ঝুলিয়ে দেয়। উদদেশ্টা এই মুত ব্যক্তির 
করমির একটি অংশ সম্বংসর কাল তার আত্মার ভোগের জন্য রেখে 
দেওয়া হয় এবং প্রায় এক বছর পর বাৎসরিক ভোজ অনুষ্ঠিত হবার 
পর এবং মৃত ব্যক্তির অস্থি পুনরায় সমাধিস্থ করার পর এই টাকয়া 
খুলে নেওয়। হয়। এখন অবশ্য এই পুরনে। প্রথা অনেক স্থানেই 
পরিত্যক্ত . হয়েছে । মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিশেষ করে 
কফিনের কাপড়ের জন্য €( এক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে রাখ! হয় ) যদি 
প্রচুর খরচপত্র হয়ে যায় অথবা অন্য খরচপত্র সামলাতে নারকেলের 
কোপতা৷ বা শাঁস তৈরী করার জন্য নারকেল জমা করে রাখার 
প্রয়োজন হয়, তাহলে ত৷ দেখাতে তারা টাকয়! চিহ্ন ব্যবহার করে, 
মাঝে মাঝে টাকয়া চিহ্কের ওপর নারকেলের কাদি ঝুলিয়ে দেওয়া 
হয়। এর অর্থ শুয়োরদের নারকেল খাওয়াবার জন্য মালিক ফল 
জন! করে রাখতে চায় । কখনে। টাকয়ার ওপর ছোট নারকেল রেখে 
দেয়। এই নির্দেশের অর্থ ডাব পাড় চলবে না, কারণ মালিকের 
ইচ্ছ! ঝুনে। নারকেল হোক । তবে ক্ষেতের মালিকের অর্থাভাব হলে 
সে নারকেল সংরক্ষণ করে রাখতে চায় নারকেলের শুকনে। শীস 
তৈরী করে বিক্রী করবে-বলে। তখনও সে টাকয়া! লাগায় । টাকয়াকে 
সব সময় মান্য করা হয় এবং নিকোবরীরা নিষিদ্ধ এলাকা! থেকে 
ফল সংগ্রহ করার কথ! ভাবতেও পারে না। অপরের অধিকারের 
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এতট] মূল্য দেয় বলেই এট সম্ভব, অবশ্ঠ টাকয়া না মানলে তার দণ্ডও 
কঠোর । কেউ নিষিদ্ধ স্থান থেকে ফল নিয়েছে বলে যদি প্রমাণিত 
হয় তবে তাকে তিনটি শুয়োর ক্ষতিপুরণন্বরূপ দিতে হয়। শুয়োরের 
তিনটি চোয়াল টাকয়! চিহ্কের ওপর রেখে দেওয়। হয়। এ চিহ্ন ন! 
মানাতে কে শাস্তি পেয়েছে, লোককে স্মরণে রাখতেই এ ব্যবস্থা । 
নিষিদ্ধ স্থান থেকে কেউ যাতে ফল না নেয়, তার জন্য বহুকাল ধরে 
লোকদের একথ! বোঝান হয়েছে যে নিষিদ্ধ স্থানের ফল খেলে 
কঠিন রোগ হয়। স্বাস্থ্য ও জীবনের ভয়েও নিকোবরীরা টাকয়া 
চিহ্ন দেওয়৷ ক্ষেতের ফসলে লোভ করে না। 

খুব আবশ্যক না হলে অথবা! ফল সংরক্ষণের প্রয়োজন না থাকলে 
মালিকরা যাতে টাকয়৷ চিহ্ন যখন-তখন না লাগায় সেটা দেখ 
নিকোবরীদের একটা সামাজিক দায়িত্ব । 

অবশ্য নিকোবরীদের অদ্ভূত ভূমি প্রথা ও স্বত্বাধিকারের কথা 
কোথাও লেখা নাই। নিকোবরীরাও এটা জানে । তাদের সমাজে 
এত ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকার ফলেই তার! জানে অন্যের কতখানি অধিকার 
এবং ব্যক্তিগত ভূমির সীমান! কোথায়। সেইজন্য জমি ও জমির 
স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদও কম হয়। 

শাসন ব্যবস্থাও লোকের প্রথাগত অধিকারকে মেনে চলে। 
এই দ্বীপ সমূহে কোন সংহত কৃষি ব্যবস্থা! নেই এবং লোকের কাছ 
থেকে কোন রাজন্বও আদায় করা হয় না। তাই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
ভূমির জরীপ ও রাজন্ব ব্যবস্থা নেই। এই রাজন্ব আদায়ই তো 
সমস্ত জরীপ ব্যবস্থাদির ভিত্তি । তাছাড়া এই সব দ্বীপে জমি নিয়ে 
কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় না। এই কারণে লোকের অধিকার ও 
সীমান৷ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত দলিল রাখার প্রয়োজন নেই । 
লোকের জমির স্বত্বাধিকারের জন্ত কোন দলিল দস্তাবেজের ব্যবস্থা 
নী থাকলেও নিকোবরীদের মধ্যে, যাদের জমির উপরে অধিকার 
অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকৃত, তাদের দাবি সরকার স্বীকার করে। 
যদি কোন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু জমির আব্শ্ক হয় তবে 
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সেই জমির স্বীকৃত মালিকের কাছে গায়ের মোড়লের মারফৎং সব 
সময় আবেদন করা হয়। যদি জমির মালিক ও গাঁয়ের মোড়ল, 
ষে কারণে জমি চাওয়া হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে 
তাহলে সেই নির্দিষ্ট কাজের জন্য তার! জমিটুকু সরকারের ওই 
বিভাগের কাছে অর্পণ করে । তবু নিকোবরীরা সেই জমি মালিকের 
বলেই উল্লেখ করে । মালিকের কাছ থেকে অন্ত কেউ ফসল 
ফলাবার জন্য নিলে' সেই জমি অধিকার করার পূর্ণ অধিকার তার 
থাকে বটে কিন্তু জমিটা মালিকের নামেই থেকে যায়। অবশ্য 
তা নিয়ে সরকারি কাজের কোন বাধাত হয় ন।--কারণ জমি 
একবার সরকারের কাছে অপিত হলে মালিক কখনে! ত। ফিরে 
চায় না। অব্য যে কাজের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল তা সমাধা 
হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আবার কখনে। জমিটি যদি অন্য উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত হয়, তাহলে জমির মালিক প্রতাঁশা! করে তার মৌখিক 
সম্মতি নেওয়। হবে । 

সরকারি কাজের জন্য জমি নেওয়ার ব্যাপারট। একটু জটিল মনে 
হলেও বাস্তবে খুব সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। সরকার বুঝেছে ষে 
পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে জমি নেওয়া অনেক ভাল, 
সরকারি কাজের ব্যাপারে লোকেদের উৎসাহিত করে তোলা 
অনেক শ্রেয়। ভূমি দখল আইন অনুসারে ঘোরানো পথ বেছে 
নিলে প্রায়ই তিক্ততার স্থ্টি হয় এবং ক্ষতিগ্রন্ত ব্যক্তিদের মনে 
লোকসান হবার ভয় জাগতে পারে। 


পল্লী ও দ্বীপের কাউন্সিল 


সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে সমাজের সমগ্রিগত ইচ্ছার গুকাশ 
পায় গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল ব1 মন্ত্রণা সভার মারফৎ। এরকমটা 
আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। দেশ জুড়ে গণতান্ত্রিক 
বিকেক্দ্রিকরণ হওয়ার পরও সারা ভারতে যেমন পঞ্চায়েতরাজ 
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ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রবপ্তিত হয়েছে, ভাল কাজ হবার 
ফলেই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তার কোন প্রয়োজন হয় নি। 

গ্রাম ও দ্বীপের মন্ত্রণা সভ1, বিশেষ করে কর নিকোবরে খুবই 
সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চাওড়াতেও তাই, তবে একটু 
কম। অন্য সব দ্বীপে জনসংখ্যা ইত্ঃস্তত বিক্ষিপ্ুঃ তাছাড়া 
লোকের! খুব বেশি কাজ করতে অনিচ্ছুক বলে মন্ত্রণা সভার কাজ- 
কন্ম ও কর্তৃত্ব কিছুটা সীমিত । 

গায়ের গুধান মোড়ল; সহকারী ছু'"নম্বর তিন নম্বর মোড়ল এবং 
অন্য পরিবারের কর্তারা মিলে গাঁয়ের কাউন্সিল ব। মন্ত্রণ। সভা গঠন 
করে। গায়ের সব জরুরী কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব এই 
মন্ত্রণা সভার । সাধারণতঃ গ্রামের কাউন্সিলের অন্যান্ত প্রধান ব্যক্তির 
অনুমতি ছাড়া গায়ের মোড়ল কোন আবশ্যকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে না। বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপার ঘটলে পরিবারের কর্তার! 
পরিবারের সভ্যদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। করে এবং তাদের 
মতামত কাউন্সিলকে জানায় । বস্তৃত এ একদিকে যেমন নিকোবরী 
সামাজিক সংগঠনে জ্যেষ্টের ও পদমর্ষদাসম্পন্ন ব্যক্তির অগ্রাধিকার 
অন্যদিকে? তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গণতান্ত্রিকবোধ। যারা কর্তৃত্বের 
আসনে আসীন তারা নিজেদের ইচ্ছ। খুব কমই অপরের উপরে 
চাপান। কাউন্সিলের বৈঠকে আলাপ-আলোচন৷ ও খোলাখুলি মতামত 
প্রকাশ কর! হলেও নিকোবরী চরিত্রে আপোষের মনোভাব মজ্জাগত 
বলেই চরম সিদ্ধান্ত নেবার সময় সাধারণতঃ সবাই একমত হয়ে 
যায়। কোন বিশেষ কাজ পড়ে থাকলেই গাঁয়ের মন্ত্রণাসভ। বসে। 
জঙ্গল এলাকায় জাপানীদের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা উপাদান দ্রিয়ে তৈরী 
ঘণ্টা বাজিয়ে আজকাল কাউন্সিলের সভার বার্। ঘোষণ! কর! 
হয়! ঝগড়া-বিবাদ বাধলে গ্রাম্য কাউন্সিলের সভা সাধারণতঃ 
গায়ের মোড়লের বাড়ীতেই বসে, কখনো-বা সমাজ কল্যাণ 
গৃহে ; সাধারণতঃ অভিযোগকারী বা! যে ছুঃখ ভোগ করে তার 
বাড়ীতে মোড়ল এবং সব গ্রামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোড়ল মিলে 
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দ্বীপের কাউন্সিল গঠন করে। এই মোড়লর। আবার নিজেদের 
মধ্য থেকে একজন প্রধান মোড়ল নিব্বাচিত করে । এই প্রধান 
মোড়ল আজীবন মোড়ল থাকে । দ্বীপের মধ্যে সে সব্বপ্রধান 
ব্যক্তি । দ্বীপের সমস্ত অধিবাসী অবিসম্বার্দিত ভাবে তার বাধ্য 
থকে এবং ব্যক্তিগতভাবে গায়ের সব মোড়ল তার নির্দেশ মেনে 
চলে। তবে দ্বীপের কাউন্সিলে আলোচনার আগে বা অন্য 
মোড়লদের সমর্থন পাবার আগে প্রধান মোড়ল জরুরী বিষয়ে কোন 
মতামত দেয়ন]। 

আগেই বল! হয়েছে যে, কর নিকোবরে একটা এঁতিহা; সব সময় 
বড় লাপাটি গ্রাম থেকে দ্বীপের বড় মোড়লকে নিধাচিত করা হত; 
কারণ এ গ্রাম নিকোবরীদের পিতৃভূমিঃ যেখান থেকে নাকি 
নিকোবরীর। দ্বীপের নান! স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে । এ রেওয়াজ 
আজকাল আর নেই। যে মোড়ল সবচেয়ে যোগ্য ও সবার বিশ্বাস- 
ভাজন হয়ে উঠতে পারে তাকেই নির্বাচিত কর। হয়। তা ছাড়া 
ঘবীপে ক্রমবদ্ধমান শাসন বিভাগ ও উন্নয়নমূলক কাধ্যকলাপ বেড়ে 
যাওয়ার ফলে প্রবীন মোড়লের দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। 

একজন সহকারী মোড়লও নিব্বাচিত করা হয়। সেও প্রধান 
মোড়লের মতই ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী । প্রধান মোড়লকে 
সে সাহায্য করে। দ্বীপের কাউন্সিল এখনে অবশ্য বড় লাপাটি 
গায়ে অনুষ্ঠিত হয়। তাই গ্রামের মোড়লরা মিলে এখানে একটি 
পাক] ও প্রশস্ত হল ঘর তৈরী করেছে । 

শুধু দ্বীপের যাবতীয় বিষয়েই নয়, সব গ্রামের অভিন্ন সমস্থা 
নিয়েও দ্বীপের কাউন্সিল মাথ। ঘামায়। তাছাড়া কোন গ্রামের, 
কোন জরুরী সমস্ত। দেখা দিলে সাধারণতঃ তার সমাধান ও সিদ্ধান্ত 
নেওয়! হয় গ্রামের কাউন্সিলে নয়, দ্বীপের কাউন্সিলে । 

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল শাসন ও উন্নয়নমূলক সব কাজেই 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিলে একটি জরুরী কাজ বিবাদ-বিসম্বাদে 
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ন্যায়বিচার করা । চুরি, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, গালাগালি; 
মারামারি ও আক্রমণ, সীমান। সংক্রান্ত বিবাদ সব কিছুর নিষ্পত্তি 
হয় এই সব কাউন্সিলে । গাঁয়ের কাউন্সিল খুব ছোটখাট বিষয়ে 
বিচার সালিশী করে ; গুরুতর কলহ-বিবাদ ও অপরাধের মামলা হয় 
দ্বীপের কাউন্সিলে । 
আগে “ডাইনী হত্যার” মত খুব গুরুতর মামলার রায় দেওয়। 
গ্রাম ও দ্বীপ উভয় কাউন্সিলের একটা বড কাজ ছিল। ছুষ্ট 
লোক ও বদমায়েস এবং হীন অপরাধে অপরাধী বা যার 
সহায়তায় ব্যাপি ছড়িয়ে লোক হত্য। করছে বলে কাউকে সন্দেহ 
করা হলে লোকে বুঝতে৷ যে তাকে শয়তানে ধরেছে । কাউন্সিলে 
একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তাকে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হত। 
কাউন্সিল এইভেবে “ডাইনী বধের” হুকুম দেবার সিদ্ধান্ত নিতো 
যে তার উপর সমাজের বিরাট দায়িত্ব এবং এ দাযিত্ব পালন করে 
কাউন্সিল মহান কর্তব্য করছে? সমাজকে ঘোর অমঙ্গল থেকে রক্ষা 
করছে। এই হত্যাকাধ্য নিব্বাহ করার জন্য কাউন্দিল জনা কয়েক 
যুবককে নিযুক্ত করত। তারা অপরাধীকে নিজের অজ্ঞাতে নিয়ে 
গিয়ে তার হাত পা এক এক করে ভেঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে হত্য! করে 
সমুদ্রে দেহটা ফেলে দ্িত। বুটিশর! হত্যাকারীদের শান্তি দিয়ে 
এই প্রথ! বন্ধ করে দিয়েছিল । কিন্তু এই হত্যার কারণে তাঁদের মধ্যে 
কোন অপরাধবোধ আসত না। তার! সর্বদা! ভাবতো। সমাজকে 
তার। মহ! অকল্যাণ ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। 
ক্রমে সভ্যতার আলো! ওদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ায়” ভূত প্রেত 
পুজে। ছেড়ে দেবার পর ওরাও ডাইনী হত্যার ভূল বুঝতে পেরেছে । 
বস্তুতঃ কর নিকোবরে এই প্রথাটি একেবারে উঠে গেছে। গত 
চল্লিশ বছরের মধ্যে একটিও ডাইনী হত্যা হয়নি । শেষ ডাইনী 
হয় ১৯২২ সালে পারক গ্রামে। তখন গাঁয়ে মড়ক 
প্লেগেছিল। রোগ ছড়াচ্ছে সন্দেহে একটি লোককে হত্যা করা হয়। 
বিশপ রিচার্ডসন তখন তহুণীলদার। তারই অদম্য সাহসের জন্য 
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হত্যাপরাধীদের ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা! হয়। দণ্ড হিসেবে 
পোর্টব্রেয়ারের জেলে পাঠান হয়। পরে অবশ্য তার! মুক্তি পায়। 
অন্তান্ত ছ্বীপে বিশেষ করে চাওড়া এখনো অনুন্নত আছে বলে 
সেখানে দশ পনর বছর অন্তর অন্তর একট ছুট1 ডাইনী হত্যার 
খবর পাওয়া যায়। তুকতাকের ডাক্তাররা, যার বছদ্দিন যাবৎ 
অকমন্ প্রতিপন্ন হয়েছে বা ছুব্যবহারের জন্য অপরাধী অথবা যাছু 
করে লোকেদের মেরে ফেলছে বলে সন্দেহ কর! হচ্ছেঃ তাদেরই 
সাধারণতঃ হত্যা করা হয়। 

খুব প্রাচীনকালে কাউন্সিল সর্ববদ! মৃত্যুদণ্ডই দিত। লোকে 
বলে ছুশ বছর আগে কর নিকোবরের তাপোইমিও গ্রাম থেকে 
একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লোকেদের বুঝিয়েছিল যে সামান্ত অপরাধের 
জন্য চরম দণ্ড দিলে নিকোবরীদের বংশে বাতি দেবার জন্য কেউ 
থাকবে না। সেই থেকে শুধু ডাইনী হত্য! ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার 
রেওয়াজ নেই। এখন কর নিকোবরে ডাইনী হত্যার প্রথা চ'লু 
নেই ; অন্যান্য দ্বীপেও কদাচিৎ হতে দেখা যায়। কাউন্সিলে মৃত্যু 
দণ্ড দেবার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্বাভাবিক দণ্ড অনুসারে 
এখন একটি শুয়োর দিতে হয়, বেশি হলে তিনটি । যে ক্ষতি করে 
তার ক্ষতিগ্রস্তকে এই জরিমান৷ দিতে হয়। যদি ক্ষতিকারকের 
শুয়োর দেবার মত অবস্থা না থাকে তাহলে কয়েক বছর আগে 
পধষন্ত তার কাছ থেকে গোট। কয়েক নারকেল গাছ নেওয়া হত। 
এখন আর তা কর! হয় না কারণ লোকে বুঝেছে এতে সমস্ত 
. পরিবারই ক্ষতি। শুয়োর জরিমানা না দিতে পারলে কিছুকাল 
পরে হয় দণ্ড মুকুব করে দেওয়া হয়, নয়ত আসামীকে অভিযোগ- 
কারীর জন্য কিছু কাজ করে দিতে হয়। 

কাউন্সিল আর একটি দণ্ড দেয়। বিশেষ করে অপরাধী বালক 
হলে কাউন্সিল তাকে বেত মারার ব্যবস্থা করে । অপরাধী বালকের 
পিত। ব1। পরিবারের কর্তার উপরে বেত মারাঁর ভার পড়ে । ওদের 
চিরাচরিত সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে নিকোবরীরা এট! করে। 
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তার। আসামীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক সত্বেও একটুও বিচলিত 
হয় না। অবিক্ষুক্দভাবে কাজটি নির্বাহ করে । অন্যের সামনে দৃষ্টান্ত 
তুলে ধরার জন্য আগে প্রকাশ্যে বেত মারা হত। কিন্তু ভারতের 
মূল ভূথণ্ড থেকে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হয়েছে বলে 
নিকোবরীরা তাদের সামনে নিজেদের পরিজনকে বেত মারতে 
একটু সম্কোচবোধ করে বলে সবার সামনে বেত মারার রেওয়াজ 
আজকাল উঠে গেছে । 

অপরাধমূলক ব্যাপারে বিচারান্তে যে রায় দেওয়া হয় তা অভ্রান্ত- 
ভাবে পালন কর! হয়। অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু 
যদি কেউ কখনে। কাউন্সিলের আদেশ পালন না! করে কোনরকম 
হিংসা বা বলপ্রয়োগ করা হয় না। তবে সমস্ত ছ্বীপবাসীরা 

শ্লিষ্ট লোকটিকে এক ঘরে করে রাখে । নিকোবরীদের স্থুসংবদ্ধ 
সমাজে কাউকে বহিষ্কার বা একঘরে করা হলে সে খুব আধিক 
কষ্টে পড়ে । তাছাড়া এটা! মানসিক ক্রেশদীয়ক বটে। কাউকে 
একঘরে থাকতে হলে সে নিজেকে সংশোধন করতে বাধ্য হয়। 
কাউন্দিলের আদেশ মেনে নিয়ে সে সমাজে প্রবেশ করার যথাসাধ্য 
চেষ্ঠা করে । 

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল নিজেদের কাজ দায়িত্বপূর্ণভাবে নির্বাহ 
করে। ন্যায় বিচারের খেলাপ বড় একট! হয় না। প্রশাসন 
বিভাগের কন্মচারীরা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্য মধ্যাদ। 
দেয়। আইন শৃঙ্খল! বজায় রাখার জন্য গঠিত সরকারী আদালত 
ও কাউন্সিলের কাজের মধ্যে কোনরকম বিরোধ হয় না। আপাত- 
দৃষ্টিতে লঘু অপরাধ নিয়ে কাউন্সিল কারবার করে। গহিত 
অপরাধের মামল1 €( যদিও তা খুব কমই হয়) সর্বদা! কর নিকোবরে 
অতিরিক্ত জেল৷ ম্যাজিষ্ট্রেট বা মানকাউরিতে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের 
ঠফাছে দায়ের করা হয়। তাছাড়। যদ্দি পুলিশ কখনো কোন 
অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারে বা আদালতে সে সম্পর্কে অভিযোগ 
করা হয় তাহলে কাউন্সিল সে ব্যাপারে আর মাথা ঘামায় না। 
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ওদের আর একটি অলিখিত নীতি আছে। নিকোবরীরা ছাড়া 
অন্য কেউ যদি কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকে, সে মামল। 
কাউন্সিল কখনো নেয় না । যথাযোগ্য আইনসঙ্গত নীতি গ্রহণ-করার 
উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার তথা অতিরিক্ত 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশের কাছে পেশ করা হয়। কখনো বা 
সামান্য ব্যাপার হলে গীয়ের মোড়ল ঘটনাস্থলেই ব্যাপারটির 
নিষ্পত্তি করে দেয়। মামলায় জড়িত অ-নিকোবরী ব্যক্তিটির সঙ্গে 
একটা আপোষ রফ1! করে দেয়। এই আপোষ রফার ব্যাপারেও 
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের সম্মতি চাওয়া হয়। 

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যদি কোন সরকারী কর্মচারীর হাতে 
কতৃত্বভার থাকে তবে দ্বীপের কাউন্সিল, গাঁয়ের প্রধান মোড়ল বা 
অন্য কোন মোড়লের মধ্যস্থতায় নিজেদের মনোভাব ও ইচ্ছা, 
অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়ে দেয় যাতে প্রয়োজন হলে 
তিনি আরো কিছু করতে পারেন। সাধারণতঃ কাউক্সিলের মতামত, 
ম্যায়সঙ্গত হয়। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার হয় নিজেই ষথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করেন নয়ত সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের উপর দায়িত্ব দ্েন। 
কচি কখনে! যদি কোন কারণবশতঃ কাউন্সিলের প্রস্তাব গ্রহণ 
করা সম্ভব ন! হয়ঃ তাহলে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার নিজে 
গায়ের প্রধান মোড়লকে এবং অন্য মোড়লদের ডেকে বুঝিয়ে 
দেন। গাঁয়ের মোড়লরা অত্যন্ত বিবেচক। তারা ব্য।পারটি 
কখনও খারাপ ভেবে নেয় না বা জবরদস্তি করে না; তারা 
নিজেরাই তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ন। পারলে গ্রামের অন্য 
মোড়ল ও লোকেদের বুঝিয়ে বলে। 

কর নিকোবরের গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল বিকেন্দ্রীকৃত, আদর্শ 
গণতান্ত্রিক সংস্থ। । এই সব সংস্থায় দলাদলি নেই। বড়ন্ত্র নেই, 
৷ ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক পঞ্চায়েতের অভিশাপ । এই সব. 
সংস্থা এত সক্রীয় ও এত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যে, কাছে, 
থেকে এদের কাজকর্ম দেখবার সুযোগ পেলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। 

6 


সপ্তম অধ্যাস্ব 
লো কর পেশ। 


জঙ্জ হোয়াইট হেড তার “নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন একদিক দিয়ে নিকোবরীরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে-_ 
ওদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যতটা! প্রয়োজন ওর! ততটাই কাজ 
করে তার বেশি নয়। নিকোবরীদের অলস মন্থর জীবনযাত্রার 
উপর এ টগপ্পনী অতিশয়োক্তির মত শোনায় । কর নিরোোবর ও 
চাওড়ার লোকেরা প্রতিদিন প্রচুর পরিশ্রম করে। মাঝে মাঝে 
খুব বেশিই পরিশ্রম করে, তবুও তাদের সম্পর্কে এ উক্তি গযোজ্য 
নয়। তবু সন্দেহ নেই যে মূল ভূখণ্ডের সমশ্রেণীর একজন লোকের 
চেয়ে কেবলমাত্র জীবিক। অর্জনের জন্য একজন নিকোবরী অনেক 
কম পরিশ্রম করে। 

নিকোবরীদের এই মন্থর জীবনযাত্রার অনেক কারণ আছে। 
প্রথমতঃ গ্রীক্মমণ্ডলের আবহাওয়ায় শরীরের বল যেমন ক্ষীণ হয়ে 
যায়, তেমনি কঠিন পরিশ্রামে পরাম্মুখ করে তোলে । নিকোবরীদের 
চাহিদাও সামান্ত। প্রাকৃতিক অগাধ প্রাচুধ্যের জন্য খুব কম 
পরিশ্রমেই নিকোবরীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপন্ন 
করতে পারে । যৌথ পরিবার প্রথা, ব্যক্তিগত উদ্ভম ও প্রচেষ্টাকে 
দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া নিতান্তই যা! প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী 
নিকোবরীর! চাইতে অভ্যস্থ নয়। নিকোবরীদের কাছে নিজেদের 
উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলা, গান নাচ; ভোজ ইত্যাদি জীবিকা নির্বাহের 
মতই জরুরী । আমোদ-আহ্লাদের আয়োজনে ও তাতে অংশ 
এুহণে এদের অনেক সময় কেটে যায়। 
৯ নারকেল সুপারী, মিষ্টি আলু ও অন্তান্য সজীর ও ফলের চাষ ও 
ফলন, নারকেলের শুকনো শস? নারকেলের তেল বার করা, মাছ 
ধরা ইত্যাদি নিকোবরীদের মূল পেশা। ওরা ঘরের কাজ করে, 
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যেমন জল তোলা, জ্বালাণী কাঠ সংগ্রহ, নারকেল পাড়া, ক্ষেত- 
বাগিচার ফসল ঘরে আনা; রাম্ন! করা, তাড়ি প্রস্তুত করা এসব 
নানা কাজ করে। প্রযোজন মত গৃহ নিম্মাণ ও মেরামত করে। 
মাছ ধরার নৌকা! ব৷ ভোঙ| বানায়; কুয়ো খোড়ে ও পরিষ্ঞার করে 
এবং কুটির শিল্প, যেমন মাছুর ও বাস্ষেট তৈরী করে। 

সমস্ত নিকোবরীদের পেশা ও কাজের রীতি একই রকম। 
দর্জি, নাপিত, ছুতোর মিল্ত্রীঃ রাজমিস্ত্রী কর্মকার ইত্যাদি বিভিন্ন 
পেশ]দারী লোকের অভাব থাকলেও প্রত্যেকেই কারিগরি বিষ্ভায় 
দক্ষ, বিশেষতঃ মিস্ত্রি কাজে। কিছু তকণ নিকোবরী যারা 
সরকারের অধীনে কাজ করে, যেমন শিক্ষক, কম্পাউগ্ডার, ড্রাইভার, 
পিওন, বার্তাবাহক, শ্রমিক? যারা গিজ্জার কাজ গ্রহণ করে পরে 
ধর্মযাজক হয়েছে, ট্রেভিং কোম্পানির নিযুক্ত সেলসম্যান, কেরাণী, 
--এদের আলাদা পেশা। কিন্তু এদেরও কাজের শেষে ঘরে 
কিরে গিয়ে গায়ে তাদের দেনন্দিন কাজে অংশ নিতে হয়। 
কোন কোন সময় যেমন মে মাসে পল্লীর সমস্ত শ্রমশক্তিকে চাষ” 
আবাদের জন্য সুসংহত করতে হয়ঃ তখনো যেসব লোক অঙ্ঠত্র অন্য 
কাজে নিযুক্ত থাকে তাদের ছুটি নিতে হয় কিংব! গ্রামের কাজে 
ংশ নিতে রোজকার কাজ থেকে অন্তপস্থিত থাকতে হয়। 
স্রীলোকদেরও পুকষের মত সমান পেশ! ও বৃত্তি। তারাও বাইরের 
কাজ করে; যেমন কৃষি কাজ; ক্ষেত থেকে ঘরে ফসল তোলা, 
জ্বালাণী সংগ্রহ, জল আনা। গৃহ নিন্মীণের কাজ, কুয়ো খোঁড়া, 
ভারি বোঝা ওঠানে, গভীর সমুদ্রে মাছ ধর! ইত্যার্দি শ্রমসাধ্য কাজ 
স্ত্রীলোকের! করে 'না; অনেক বেশি ঘরের কাজ করে যেমন, 
রান্নাবান্না; কাপড় ধোয়া, ঘর বাড়ী পরিষ্কার কর! এবং শিশু পালন। 
মোটের উপর নিকোবরী মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি কাজ 
করে। 

শিশুরাও খুব অক্স বয়সে পরিবার প্রতিপালনে সাহাব্য করে। 
পরিবারের কর্ত। শিশুদের যোগ্যতানুসারে সব কাজের ভার দেয়। 
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বিশেষতঃ মেয়ের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে। এতে 
তাদের মায়েদের খুব সাহায্য হয়। 


চাষ-আবাদ 

নিকোবরীদের চাষ-আবাদ করার পদ্ধতি খুবই সহজ ও সরল ॥ 
গ্রীক্মমগ্ুলের আবহাওয়ার ও উব্্বর ভূমির পূর্ণ সুযোগ ওরা! নেয়। 
উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া ও উবর্বর ভূমিতে চমতকার ফসল হয়। 
ওর! এমন ফসলের চাষ করে যার বীক্ত একবার মাটিতে পু'তলে, 
সহজেই জন্মায় ও অল্প আয়াসে বেড়ে ওঠে। এদিকে অবশ্য 
ওদের চাষ-আবাদের রীতি খুবই ভাল; ওরা জমির বৃকে খুব বেশী 
আঘাত করে না। উষ্ণমগ্ুলের আবহাওয়াতে জমির যা ধাঁচ, 
বেশি খোড়াখুড়ি করলে, প্রবল বর্ষণে জমির উপরিভাগের স্তর ধুয়ে 
যায় বলে ভূমিক্ষয়ের খুবই সম্ভাবন! থাকে । 

নিকোবরীরা ফসল বা শহ্যা্দির আবাদ করবার সময় একটি ভূমি- 
খণ্ড বেছে নেয়; তার আয়তন আট একর থেকে বনু একর হতে, 
'পারে। নিজেদের জমি নাহলে জমি ব্যবহারের জন্য তার! 
মালিকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে । তারপর পরিবারের সমর্থ 
লোকেরা একত্র হয়ে নিড়েন দিয়ে জমিটির আগাছ। সাফ করে। 
ছোট ছোট গাছ কেটে ফেলে কিন্তু বড় বড় গাছ রেখে দেয়। 

জমির চারদিকে বেড়া না! দিলে শুয়োরছান। জমিতে ঢুকে চার 
গাছগুলি সব নষ্ট করে দেয়। সারা গ্রাম যখন চাষআবাদে 
ব্যস্তঃ তখন শুয়োর. 
গুলিকে অভ্যন্তর' 
ইক. ভাগের বনাঞ্চলের' 
রিকি তি, * ভেতর জনাকয়েক 
ব্যক্তির তত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে বেড়া দেবার সময় 
এয়া! ভিতরে ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলতে পারে না! । 
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ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে চাষ হয়েছে এমনূ জমিতে যদি চাষী 
পরিবারের অফলা নারকেল গাছ থাকে তাহলে বেছে বেছে সেগুলি 
কেটে ফেল! হয়। জমিতে নারকেল গাছ না থাকলে, জমির 
অন্তর্গত অন্ত কোন বড় গাছ কেটে বা কাছের জঙ্গল থেকে কাঠ 
কেটে এনে এরা বেড়া তৈরী করে। গাছের গুড়ি আট ফুটলঙ্ব। 
করে কেটে ও টুকরো করে নতুন বাগিচার বেড়া দেওয়া হয়। 
দরকারী টুকরোগুলি বেছে নিয়ে বাকি অংশ পুড়িয়ে ফেলে। 
ছাই কিন্তু ভাল সার। ছুটে! বড় কাঠের ফালি দশ-বারো৷ ইঞ্চি 
তফাতে মাটির মধ্যে ছু'ফিট করে গেড়ে দেওয়! হয়। এই রকম 
যুগ্ম কাট প্রায় ছঃফিট দূরে দূরে জাকার্বাকা ভাবে পৌতা হয়। 
নারকেল গাছের গুড়ির ভাঙ্গ। টুকরোগুলি ছুটি লাঠির ভাইনে 
*€ বায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বেড়ার উচ্চতা যখন প্রায় চার ফুট, 
অর্থাৎ শুয়োর বা ছাগলের বেড়া ডিঙ্কিয়ে ভেতরে ঢুকবার উপায় 
থাকে না, তখন বেতের রশি বা এ ধরণের কোন জিনিস দিয়ে 
'গীঠে গীঠে বেড়াটিকে বেঁধে দেওয়া! হয়। এই ভাবে জমির সমস্ত 
সীমানা ঘিরে বেড়া কিন্তু ছুয়ার থাকে না। যতবার ঢুকবে 
বেরিয়ে আসার সময় দরজাটি ঠিক বন্ধ করে আসবে কোন চাষীর 
পক্ষে এতটা সাবধান হওয়া সম্ভব নয় বলেই বেড়ার কোন দরজ। 
রাখা হয় না । এক কোণে বেড়াটি এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, 
"তিনটি সমান্তরাল কাঠি খুলে নিয়ে পথ করে নেওয়! ষায়। 

অল্প সময়ের জন্য ক্ষেতটি ব্যবহার করতে হবে, অথচ কানের 
জন্য বেশী লোক পাওয়া যাবে না; এমন অবস্থায় তাড়াতাড়ি ফলে 
এমন কোন ফসল ফলাবার জন্য ওরা পাতলা কাঠি মাটিতে 
'কোনাকুনি ভাবে লাগিয়ে বেড়া দেয়। 

বর্ধার প্রারস্ভে অর্থাৎ মে মাসের মাঝামাঝি চাষীর! (কখনো 
তাদের বন্ধুরাও সঙ্গে. থাকে ) মাটিতে বীজ বোনে। নারকেজ, 
স্থপারিঃ মিষ্টি আলু ইত্যার্দি লাগাবার পৃথক পৃথক পন্ধন্তি। 
সচরাচর নারকেল; স্থুপারি) কলা ইত্যাদি একই সঙ্গে এরই জমিতে 
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লাগায়। বীজ বোনার জন্তে দা বা! কাষ্ট খণ্ডের তীক্ষ মুখ দিয়ে 
জমি প্রায় ছ'ইঞ্চি খুঁড়ে নেয়। 
মাঝে মাঝে এক জমির থেকে অন্য জমিতে চাষ-আবাদ করা হয় । 
মিষ্টি আলুঃ কলা, পেপে ইত্যাদির খুব তাড়াতাড়ি ফলন হয়। ছু'তিন 
ৰছর ব্যবহারের পর কোন একটা জমি ফেলে রাখে । নতুন জমিতে 
নতুন করে হলকর্ষণ হয়। কয়েক বছর অব্যবহৃত থাকায় ক্ষয়প্রাপ্ত 
ভেষজ পদার্থ জমে জমে পুরনো! জমিকে আবার ধীরে ধীরে উর্বর 
করে তোলে এবং কিছুকাল পরে সে জমি আবার চাষের উপযুক্ত 
হয়ে ওঠে। বীজ লাগাবার পর খুব একট! যত্ব নেওয়া হয় না। 
সারা বছর শক্ত বেড়! থাকায় শুয়োর ইত্যাদি ক্ষেতে ঢ,কতে পারে 
না। মিষ্টি আলুর মত জিনিসের ফলন তাড়াতাড়ি” হয় কিন্ত 
নারকেল ইত্যাদি গাছ লাগালে বেড়া আর মেরামত করার 
প্রয়োজন হয়। গাছগুলি যাতে বেশ বড় হয়ে উঠতে পারে এবং 
ছাগল শুয়োর ইত্যাদি মুড়িয়ে না খেতে পারে সেইজন্য ছু'তিন বছর 
যাবৎ মজবুত বেড়! রাঁখতে হয়। ক্ষেতে দেশী সার ব1 বিলাতী খাদ 
বড় একট। দেওয়া হয় না। জলসেচের ব্যবস্থা থাকে ।. আগাছা' 
সাফ কর! ছাড়া বাগ-বাগিচার খুব একট! যত্ধ নেওয়া হয় ন|। 

নারকেল গাছের উপরেই নিকোবরীর! প্রধানতঃ নির্ভর করে। 
নারকেল গাছ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগে থেকেই ছিল, কিংবা 
বাইরে থেকে আন! হয়েছে, সে কথা অব্্ঠ জান! যায় না। 
নারকেল গাছের উৎপত্তি নিয়ে নিকোবরীদের মধ্যে একট! 
লোককথার প্রচলিত আছে। কোন এক সময়ে একজন যাহ্বিষ্ঠায় 
পারদর্শী ছিল; ,সে নিজের কন্গুই থেকে জল প্রবাহিত করতে 
পারত। আস্তে আস্তে সবাই একে বিপজ্জনক বলে মনে করতে 
লাগল । ভাবলো ওকে শয়তানে পেয়েছে! একদিন লোকের! 
ওর মাথ! কেটে জঙ্গলে ফেলে দিল। কিছুকাল পরে তার মাথার 
খুলি থেকে একটি গাছ জন্মালে! । তার ফলগুলে। মানুষের মাথার 
মত বড়। ফলগুলো জলে ভরা। দ্বীপে বেশ জলকষ্ট তবু, 
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নারকেলের জল কেউ খাবে না। একদিন একজন রুগ্ন লেক প্রায় 
মৃত্যুর মুখে, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তাকে কিছুটা, 
নারকেলের জল দেওয়া হল। লোকট! আরোগ্যলাভ করতে 
লাগল। তখন থেকে সব রুগ্ন লোককেই নারকেলের জল দেওয়া 
হত। এভাবে সবাই নারকেলের জল খেতে শুক করল। 

উপকূল ভাগের ছৃ'তিন মাইল এলাক! জুড়ে সব চেয়ে ভাল 
নারকেল গাছ হয়। কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতিপূর্ণ 
দ্বীপাঞ্চলের উপকূল ভাগে সমস্ত চাষযোগ্য জমি জুড়েই নারকেল 
গাছের ঘন বীথি। অভ্যন্তর ভাগে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা ; 
তাই সেখানে লোকের। নতুন ক্ষেত আবাদ করেছে । 

নারকেল গাছ লাগাবার আগে নিকোবরীর! ভাল জাতের বীজের 

রক্ষণ করে। জমি আগে থাকতে ঠিক করে রাখে । বর্ষার 
মুখে গাছ লাগায়। নারকেলের নবোদগত অস্কুর মাটিতে পুঁতে 
দেওয়1 হয়। নবোদগত চারার মুখ যাতে উপরের দিকে থাকে, 
ক্ষেতের আকার ও বিস্তার যাতে ভাল মত বোবা যায় এবং চারাগুলি, 
যাতে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়--এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! হয়। 
গাছগুলির উৎপাদন এত ঘন হয় বলে প্রত্যেকটি গাছের বৃদ্ধি ও 
পুষ্টির পক্ষে ত ক্ষতিকারক। একই সময়ে শত শত নারকেল 
গাছ লাগান হয়। কতকগুলি মরে যায় ; তবু উর্বর জমি ও অন্ভুকূল 
জলবায়ুর জন্য প্রচুর নারকেল গাছ হয়। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারকেল গাছ মূলতঃ একই রকম। একটু 
তফাত আছে সন্দেহ নেই। অনেকে সাত রকম নারকেলের শ্রেণী 
বিভাগ করে। কিছু খর্বাকৃতি গাছ, মোটে পনের কুড়ি ফুট লম্বা । 
অধিকাংশ গাছই আকাশ ছুয়ে বেড়ে ওঠে, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ষাট 
ফুট। ফলের রঙেরও তফাৎ আছে; সবুজ; লাল; হলুদ ও পাশুটে 
রঙের। নারকেলের ভেতরের খোলের আকার কখনে। বা একটু 
লগ্বাটে ধরনের । "অতীতে ছ'কো তৈরীর জন্য এরকম নারকেলের 
খুব চাহিদ। ছিল এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে রপ্তানি করা হত। 
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টা তফাত সাধারণতঃ বড় আবার কখনে। কখনো বেশ 
ছোট । পু 

সমস্ত নারকেল গাছের ফলই চমৎকার, উপাদেয় জল আবার 
শুকনো শীস তৈরীর পক্ষেও ভাল। কোন কোন নারকেলের 
গাছের জল বেশ মিষ্টি। নিকোবরীর! ডাবের জন্য এই গাছগুলি 
পৃথক করে রাখে । এটা তার! অভিজ্ঞতায বুঝতে পারে । একটি মাত্র 
আলাদা জাতের নারকেল যাদের “রাজা নারকেল? বলে। এই 
জাতের গাছ অল্পই আছে। বছর কুড়ি আগে দ্বীপপুঞ্জে এই 
গাছের আমদানী কর! হয়েছে। এ গাছগুলি পনের ফুটের বেশি 
কখনে। লম্বা! হয না; এবং নারকেল হলদে রঙের। অন্য সাধারণ 
জাতের নারকেল গাছের চেয়ে এদের পরমায়ু ও ফলন অনেক কম। 
সেইজন্য এদের আবাদও কম। তবে দেখতে মনোহর ; তাই 
গ্রামাঞ্চলে কেউ কেউ বাড়ীর পাশে একটা! হু'টে। লাগায়। 

নারকেল গাছের বিস্ময়কর প্রজনন শক্তি। সাধারণ নিকোবরী 
নারকেল গাছ রোপনের সাত বছরের মধ্যে ফল ধরে। এ গাছ 
দীর্ঘকাল ধরে বাড়ে, ছড়া বিস্তার করে, তাতে সাত থেকে চোদ্দ 
কারি নারকেল হয়। আট দশ মাসে পাকে । গড়পড়তায় 
নারকেল গাছের পরমায়ু আশি নবব,ই বছর। গড়ে একটি নারকেল 
গাছে ছু'বার ফল আর প্রতিবার প্রায় পঞ্চাশটি করে নারকেল হয়। 
নারকেল পাড়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সারা বছরই কিছু কিছু 
ঝুনেো নারকেল পাওয়া যায়। . 

পোকা-মাকড়ে নারকেল গাছের খুব ক্ষতি করে, ইছহ্র আর এক- 
রকম গুবরে পোকাও। অবশ্য শুয়রেরা গুবরে পোকা খেয়ে ফেলে। 
সা একট! “বড অংশ (শতকরা প্রায় দশভাগ ) পোকায় 
নষ্ট হয়। 

শনকোবরীর! সব গাছ থেকে বুনো! নারকেল নিয়মিতভাবে পেড়ে 
নেয় না। এক পরিবারের ক্ষেত-আবাদ হয়ত দ্বীপ জুড়েই রয়েছে, 
কখনে। ঝ। বাড়ী থেকে মাইল খানেক দুরে। প্রতিদিন বাড়ীর 
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'লোকেদের পক্ষে সমস্ত গাছ থেকে ফল পেড়ে আন! সম্ভব নয়। 
ঝুনো নারকেল গাছ থেকে টপাটপ পড়ে মাটিতে জম! হয়। অন্য 
নিকোবরীরা তো এগুলো কখনও স্পর্শ করে না। শুয়োরের 
উৎপাত অবশ্য লেগেই আছে। শুয়োরের! সর্ধবদ। খাদ্যের 
অনুসন্ধানে থাকে এবং অনেক নারকেল নষ্ট করে। এদের হাত 
থেকে নারকেল বাঁচলে দ্রিন কয়েক পরে মালিকের পরিবারের 
লোকেরা এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। এই সব নারকেল দিয়ে 
শুকনে! শীস তৈরী করে এরা শুয়োরদের খাওয়ায় । নিজেদের জন্য 
লোকেরা গাছ থেকে তাজা নারকেল পেড়ে নেয়। 

নিকোবরী পুরুষ ও নারী উভয়েই খুব সহজে গাছে চড়তে পারে । 
তবে মেয়েরা কমই চড়ে । গাছে চড়বার সময় নারকেল পাতার 
আশ দিয়ে দড়ি বানিয়ে গোল করে নিয়ে পা এবং গোড়ালির মধ্যে 
আটকে নেয়। নারকেল পাড়ার জন্য সঙ্গে নেয় দা; ওঠার সময় 
ছ'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে মুখে করে দা নেয় কখনও বা হাতে। 
তাল খেজুর গাছে চড়ার পদ্ধতি একটু আলাদা । দড়ির সাহায্যে 
ন। উঠে, দা দিয়ে গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে পা রাখবার জায়গা 
করে নেয়। এতে অবশ্য গাছের একটু ক্ষতি হয়। কিন্তু এতেই 
গাছে উঠতে স্বিধা। বৃক্ষারোহী রসের পূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে 
মাটিতে অনায়াসে নামতে পারে । 

নারতকল গাছ নিকোবরীদের প্রধান অবলম্বন। গাছের প্রতিটি 

ংশ দরকারী । ঘরের থামের জন্য গু ডি; টুকরোগুলি ঘরের কাঠামো 
ও ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজে লাগে। পাতা দিয়ে সামায়কভাবে 
"বর ছাওয়া হম, মছুর, রাত্রে মশাল জ্বালানর কাজ? ভোঙ্গায় 
দাওনি দেওয়৷ ইত্যাদি নান! কাজে এ পাতা লাগে। তীরে নৌকা 
রাখার সময় শুকনে পাত দিয়ে ঢেকে রাখে । কচি নারকেল পাতা 
নিকোবরীদের উৎসবের চিহ্ন এবং আনন্দোৎসবে নারকেল পাতা! 
দিয়ে ওরা ঘর সাজায় । 

নারকেলের ফুল দিয়ে ভাড়ি বানায়, শল! দিয়ে ছাকনি। ছাকনি 
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দিয়ে তাড়ি ও তেল ছাকে। নারকেলের মালায় রাখে জল ও 
তাড়ি। আবার পোড়ায়ও। নারকেলের ছোবড়। ইত্যাদি পোড়ায় 
আবার সারের কাজ হবে বলে মাটির নীচে পুতে রাখে । নারকেল 
শুধু খাদ্য ও পানীয় হিসাবেই নয়, এই ফল ওদের শুয়োর, 
হাস-যুরগী এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ,আহারও বটে। 
নারকেলের তেল দিয়ে রান্না করে, গায়ে মাখে, প্রদীপ জ্বালায় এবং 
ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। নিকোবরীদের ব্যবসায়ের প্রধান 
উপকরণ নারকেলের শুকনো শীস। নারকেল ওদের দৈনন্দিন 
জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্ত্র । কেনাকাটির জন্য নগদ পয়স! 
আনে এই নারকেলের শাঁসেই। ওরা নারকেল গাছকে বলে মা। 
এর গুণ ও উপকারীতা বর্ণন। করে ওর! সুন্দর সুন্দর অনেক গান 
রচনা করেছে । 

অর্থকরী দিক দিয়ে নারকেলের পরেই স্থান স্থপুরি গাছের ।' 
প্রায় কুড়ি ফুট উ'চু সুন্দর গাছ। নারকেল গাছের মত উজ্জ্বল 
সবুজ পাতা; তবে আকারে কিছুটা ছোট । নারকেল গাছের চেয়েও 
চিকন ও লাবণ্যময়। অভ্যন্তর ভাগের জমি আঠালে। ও জল! । 
সেখানেই এ গাছ বেশি ভাল হয়। সাধারণতঃ চার ( আলাদ। 
তৈরী করে রাখা ) জমির ঢালের নীচে রোপন কর] হয়, কারণ নীচে 
সঞ্চিত জলের সংস্পর্শে চার! গাছ সহজেই বেড়ে উঠতে পারে। 
প্রায়ই এ গাছ স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায় ? মাটিতে যে বীজ পড়ে ত 
বৃষ্টির জলে উপযুক্ত জমিতে গিয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে তা 
থেকেই অস্কুর বেরোয়। 

গাছ লাগাবার ছ'সাত বছর পরে সুপারি গাছে ফল ধরে। 
বছরে মাত্র এক“বার। জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত ফল 

সংগ্রহের সময়। ফৃলগুলি ভিম্বাকৃতি, বড় জলপাই এর মত। এক 
&থকে দু” ইঞ্চি ব্যাস, ছড়াতে আটকানে। থাকে । সবুজ রঙ পাকলে 
হয় হলুদ । হলদে রঙ ধরলে ফল পেড়ে ঘরে আনে । অধ্ধেক 
করে কাটে । তারপর মাটিতে ফেলে রোদে শুকাতে দেয়? 
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ঠিকমত শুকিয়ে গেলে খোসা ছাড়িয়ে আরে। শুকাতে হয়। যথেষ্ট 
না শুকাইয়ে'স্থপারি খেলে নেশার আমেজ আসে । কীচ৷ স্ুপারির 
ছোট একটি টুকরো! খেলেও ঘুম ঘুম ভাব হয়। শুকানো সুপারি 
গ্রামের প্রাইমারী কো-অপারেটিভ (প্রাথমিক সমিতি ) সোসাইটিতে 
নিয়ে কিলো প্রতি হৃণ্টাক বিশ পয়স1! করে বিক্রি করা 'হয়। 
এট৷ সরকার নির্দিষ্ট সর্ধবনিষ্ন বিক্রয় মুল্য । 

নারকেলের চেয়ে স্থুপারিতে পয়সা বেশি হলেও ফলন তত বেশি 
নয়। তাছাড়া স্থপারি গাছের আয়ু নারকেলের চেয়ে অনেক কম। 
গড়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বাচে। শুকানোর আগে সুপারি কাটা হয় 
বলে দ্বীপে গোটা স্থপারি পাওয়া যায় না। অর্ধেক কাটা স্থপারি 
আস্ত স্পারির চেয়ে কম দামে বিক্রী হয়। কিন্তু সুপারি কাট 
ও শুকানোতে পরিশ্রম বেশি । তাই লোকে আস্তর চেয়ে অঞ্ধেক 
কাট। স্বপারি পছন্দ করে। 

নারকেল ও স্থুপারিতে নগদ পয়স। আনে । দেনন্দিন খাদ্যের জন্য 
নিকোবরীরা অন্ত ফল ও সজিও উৎপন্ন করে। দ্বীপের অভ্যন্তর 
ভাগের মাটি ঘন ও উর্বর । এর! সেখানেই ফল ও স্জি ফলায়।' 
ওরা কচুও খুব লাগায়। গোটা পরিবারের সত্যরা মিলে কচুর 
ছোট ছোট টুকরো! বীজ লাগায়। দ1 বা কাঠের বাটালি দিয়ে 
প্রায় ছ* ইঞ্চি মাটি খুঁড়ে বীজগুলে। পুতে দেয়। ত1 থেকে প্রথমে 
অন্কুর) তারপর বড় বড় চওড়। পাতায় সমস্ত ক্ষেত ঢেকে যায়। 
কচুগুলি বড় হতে সাত আট মাস সময় লাগে । মে মাসে বাঁজ ছড়ালে 
ডিসেম্বরে ফল দেয়। সমস্ত পরিবার একত্র হয়ে কচু তোলে।' 
খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে কচু বার করে। কচুগুলি ঘরের মাচানের 
উপরে তুলে রাখে । মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও কচুগুলি 
খারাপ হয় না। লোকের খুব খুশি হয়ে খায়। কিছু কচু আছে: 
খেলে মুখ চুলকোয়ে। 

কল! ও পেপে এই ভাবে লাগান হয়। বছর না! ঘুরতেই গাছে 
ফল ধরে। কাচা কলা, কাচা পেপে তরকারীর জঙ্ত ব্যবহাত হয়।১ 
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একই ভাবে বেড়া লাগিয়ে অন্য ফল ও সজিও ক্ষেতে লাগান হয়। 
প্রায় বছর খানেক বেড়া থাকে তারপর স্বাভাবিক ভাবে গাছ বেড়ে 
ওঠে। এর মধ্যে অনেক গাছে ফল ধরতে সুরু করে, ক্ষেতের চিহ্নও 
থাকে না। আগাছা; বুনো! গাছপাল! চার পাশে জন্মায়। মনে হয় 
ফুলের গাছগুলি বুঝি জঙ্গলে ভরে গেছে । 

সম্প্রতি কৃষি বিভাগের চেষ্টায় ওখানে নানারকম নতুন সব্জি ও 
ফল গেছে। বিশেষ করে পনের একর জমি জুড়ে এক বিরাট 
ফলের বাগিচা কর! হয়েছে । পরীক্ষামূলক ভাবে সেখানে নয়া 
সজি, ফল ও শম্য উৎপন্ন করা হচ্ছে। দ্বীপপুঞ্জে তরকারী ও ফলের 
উৎপাদনে বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তবে নিকোবরীরা ফল, 
সব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন করতে সরকারী সাহায্য ও পরিচালনার 
সুযোগ তত গ্রহণ করছে না। নিকোবরীরা অন্য সব্দি ও ফল 
পছন্দ করে ঠিকই তবে তাদের নিজেদের চিরকালের জিনিস যেমন 
নারকেল, কচু, কলা ও গেঁপের উপর যতখানি নজর দেয়, এমন 
আর কিছুতেই নয়। নতুন প্রবন্তিত ফল. ও সজিগুলি যত্ধে বাড়ে। 
নিকোবরীদের চিরকালের ফসলের মত নিজে নিজে বাড়তে ও 
ফলতে পারে না। তাই নতুন ফল ও সব্জির অনেক বীজ ও চারা- 
গাছ লাগানোর পর মরে যায়। তাই লোকে এই নতুন সজ্ি ও ফল 
খুব বেশি খেতে পায় না। বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বত্ত খুব কমই 
থাকে। 

এখানে চাল ডাল বড় একটা জন্মায় না। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে 
সরকারী বাগিচায় কর নিকোবরে ধান রোপন কর! হয়েছিল। 
ফলও বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু একজন ছ'জন নিকোবরী যখন 
ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট জমিতে ধান লাগাল; ভাল ফলন হল 
না। কাচালে আর্দিবাসিদের সন্দ্পীরনী রানী চাঙ্গা বেশ প্রচুর 
পক্তিীণে ধান রোপন করেন, কিন্তু চাষী আসে মূল ভূখণ্ড থেকে । 
'শুতরাং নিকোবরীরা ধান উৎপন্ন করতে শিখেছে একথা বলাধষায় না। 
নিকোবরীদের চিরাচরিত চাষ-আবাদের হজ পদ্ধতির কাছে ধান 
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উৎপন্ন করার পদ্ধতি একটু জটিল। , অদূর ভবিষ্যতেও তারা ধান 
লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না। ৃ 

খাদ্যশস্তের মধ্যে ভূট্রা এই সব দ্বীপে খুব সহজে ফলে। . ভুট্টা 
উৎপন্ন করার পক্ষে জমি ও জলবায়ু খুবই অনুকুল; খুব বেশি যত্বেরও 
প্রয়োজন হয় নাঁ। বছরে প্রায় ছ/তিন বার ভুট্টা! হতে পারে।' 
মাঝে মাঝে ওরা খন ফসল লাগায় বেশ ভালই হয়। ওর! তু 
খেতে খুব ভালবাসে । শুয়োরদের খাদ্য হিসাবে ভুট্ট। খুব ভাল 
জিনিস। ছুর্ভাগ্যবশতঃ সরকারী উৎসাহ সত্বেও লোকের! প্রচুর 
পরিমাণে ভুট্র! উৎপন্ন করতে উৎসাহী নয়, কারণ এর জন্যে যতট। 
পরিশ্রম কর। দরকার, তা৷ তার। করতে অনিচ্ছুক । 


নারকেলের শুকনো শাস 


ছুরকম উপায়ে নারকেলের শীস শুকনো করা হয়। সবচেয়ে 
প্রকৃষ্ট উপায় ঝুনে। নারকেল ছুলে নিয়ে খোসাটা ছ'খণ্ড করে। 
তারপর মাছরে বিছিয়ে শাসমুদ্ধং খণ্ড নারকেল রোদে শুকিয়ে 
নেয়। * শীস যথেষ্ট শুকিয়ে গেলে নারকেলের মাল! থেকে ছুরি 
দিয়ে বার করে নেয়। তারপর আট-দশ দিন আরো শুকিয়ে নিলে 
জিনিষটি সম্পূর্ণ তৈরী । নারকেলের এই শাসের রঙ ফ্যাকাশে 
হলুদ এবং এর মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের তেল খুব বেশি থাকে । সেইজন্য 
মূল ভূখণ্ডে এর দাম খুব বেশি। এ জিনিষ তৈরী কর! খুব কঠিন 
কারণ পর পর অনেক দিন ধরে এর জন্য রোদ্,রের আবশ্বাক, ৷ 
দ্বীপপুঞ্জে শুধু মার্চ ও এপ্রিলে পাওয়! যায়। সেজন্য এ জাতীয় 
শুকনো শাঁস বেশি করা সম্ভব হয় না। বেশির ভাগ শাস 
শুকনো! হয় আগুনে পুড়িয়ে। কাঠের থাম পুঁতে পাচ ফুট উচু 
মাচা তৈরী কর] হয়, উপরটা থাকে বাঁশ লাঠি ও নারকেলের 
ডালে ছাওয়া। মাচার উপর শাস সমেত নারকেলের মালা পাচ" 
ছয় স্তরে জম! করে) সবচেয়ে নীচের স্তরটিকে নীচের দিকে মুখ 
করে রাখে; একটি উপর মুখী, অগ্তটি নীচের দিকে এই ভাকে 
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সাজায়। মাচার নীচে টিমে জাচে চবিবশ ঘণ্টা আগুন জ্বলে; 
এতে আস্তে আস্তে নারকেলের শাস গরম হয়ে মালার থেকে 
শিথিল হয়ে যায় ও শুকনে। শখসে পরিণত হয়। গরম করার 
সময় আগুনের শিখা যাতে উপরে না ওঠে এবং মাচার নীচের 
অংশের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। না হলে 
সমস্ত মাচান্ুদ্ধ জ্বলে যেতে পারে অথবা অত্যধিক তাপে নারকেল 
নষ্ট হতে পারে। এই পদ্ধতিতে নারকেলের শ'স শুকাতে প্রায় দশ 
দিন লাগে। 

কোন কোন সময়ে কাজ চালানে। মত চুলিও বানানে। হয়। 
এরকম চুল্লি বানাতে লোহার ব! টিনের পাত অথবা জঙ্গলে 
জাপানীদের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা লোহার টুকরে! দিয়ে মাচা তৈরী করা 
হয়। এই মাচার উপর নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে ঢালু ছাদ 
তৈরী করে । মাচীটিকে কিনারার দিকে, মাচার নীচের সমতা থেকে 
ছাদ পধ্যস্ত নারকেল পাতার ঘন বুনট মাছুর দিয়ে ঢেকে রাখে । 
এতে শখসগুলি বাতাস ও বর্ধার বাপট! থেকে বাঁচে । কখনো-বা মাটি 
থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্ত পাশটাই টিনের পাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া 
হয়। চারদিকে নারকেলের টুকরোগুলি এতে সমান উত্তাপ পায়। 

এই নারকেলের শাঁস স্বভাবতঃই কালো! হয়। এর তৈলাক্ত 
উপাদ্দান কমে যায়। এই শাস থেকে নিষ্কাসিত তেলের রঙ 
কালে। হয় বলে এর দামও কম। এভাবে তেরী করার একট! 
স্ববিধে আছে। সব খতুতে এমনকি ব্ধায়ও নারকেলের শাস 
শুকানে। সম্ভব । নারকেলের শশসের ধোয়ার কালিম। দূর করতে 
এবং উতকুষ্টতর শাঁস তৈরী করার জন্য সরকার উন্নততর পাকা 
চুল্লীর ব্যবস্থা করছে+ পরীক্ষামূলকভাবে ছুটি পাক! চুল্লী; মাস ও 
পার্কা গ্রামে নিন্মিত হয়েছে । যদি কাজ ভাল হয় তাহলে লোকেরা 
নিঁজরাই উৎকৃষ্ট নারকেলের শ'াস তৈরীর জন্য এরকম উন্ধুন তৈরী 
করে নেবে। এতে ওর! দ্বামও বেশি পাবে ও দ্বীপপুঞ্জের আধিক 
অবস্থারও উন্নতি হবে। 


লোকের পেশা 9১ 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যে নারকেলের শুকনো! শাস তৈরী হয় তা 
খাওয়ার যোগ্য নয়? শুধু রান্নার সীমিত উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার । 
মূল ভূখণ্ডে সাবান ও অন্য প্রসাধন সামগ্রীর জন্ত এর থেকে প্রধাণতঃ 
তেল বার করা হয়। তৈরী নারকেলের সমস্ত শসই প্রায় মূল 
ভূখণ্ডে পাঠানে! হয়। তৈরী শ'স, গাড়িতে করে গীয়ের প্রাইমারি 
কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে নিয়ে কিলো! প্রতি পঁচাত্তর পয়সায় 
বিক্রি কর! হয়। এটা সরকার নির্দিষ্ট সর্ধবনিয় দর। গাঁয়ের 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি ট্রেডিং কোম্পানীদের কাছে বিক্রী করে, 
তারা আবার জাহাজে করে কলকাতার বাজারে পাঠায় । 


ূ তৈল নিক্ষাশন 

নারকেল তেল নিষ্কাশনের ছ' রকম পদ্ধতি । প্রথমটা হল “রিওল' 
বলে একরকম কীটাওয়াল! পাতার বৌটার সাহায্যে নারকেল কুরে 
নেওয়া। তারপর সেই কোর! নারকেল একটি পাত্রে অদ্ধেক জল 
দিয়ে রোদে ফেলে রাখা হয়। কিছুদিন বাদে তেল আলাদা হয়ে 
জলের মধ্যে ভাসতে থাকে । তারপরে তেলটাকে তুলে নিয়ে 
ছেঁকে ফেলে। এইভাবে খুব ভাল জাতের বিশুদ্ধ তেল তৈরী হয়। 
তবে এতে তেলের পরিমাণ অতটা বেশি হয় না যত হয় দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে । তাছাড়া সময়ও বেশি লাগে। ওষুধের উদ্দেশ্টে ঝা 
বাইরের কেউ চাইলে এই পদ্ধতিতে তেল বার করা হয়। প্রতি 
দিনের রান্নী-বান্নায়। গৃহের দীপ জ্বালাতে গায়ে ও চুলে মাখতে লাগে 
দ্বিতীয় পদ্ধতির নিকৃষ্ট তেল। এই পদ্ধতিতে নারকেল কুরে নিয়ে 
নরম করার জন্য আগুনে রেখে গরম করা হয়। একটি উপযুক্ত 
গাছ বেছে নিয়ে তলায় গুড়িতে গর্ত করে 'নিয়ে তাতে বেশ মজবুত 
একটি কাঠের তক্তা লাগিয়ে দেয়। তপ্তার নীচে বাইরের দিকে 
সরু সরু খাঁজ কাটা একটি মোটা কাঠের থালা চ্যাপটা একটি ভারি 
পাথরের ওপর রাখা থাকে, থালায় তেল বার হবার জায়গ। থাকে । 
তৈল নিফাসনের সময় গরম কোরা নারকেল কাঠের থালার মধ্যে 
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রাখে এবং উপরের কাঠের তক্ত! দিয়ে চাপা হয়। হছৃ'তিন জন, 
তক্তার উপর বসে চাপ দেয়। চাপের ফলে কোর! নারকেল থেকে 
তেল বার হয়ে কাঠের থালার খাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। 
তেল বেরিয়ে যাবার জায়গা! থেকে সেই তেল তুলে নিয়ে একটি পাত্রে 
রাখ৷ হয় । তেল বিশুদ্ধ করার জন্য একটি নারকেল পাতার ছাকনি 
তেল বেরুবার মুখেই লাগিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে চাপ দিয়ে 
তেল নিষ্কাশন করতে খুব কম সময় লাগে । পনের থেকে ত্রিশ 
মিনিটে হয়ে যায়। সাধারণতঃ মেয়েরাই তেল বার করে। প্রায়ই 
দেখা! যায় ছৃতিন জন নারী কাঠের তক্তার উপর বসে, ফুত্তির সঙ্গে 
গল্পগুজব করছে, আর ওদিকে তেল চু ইয়ে পড়ছে। 


পঙশু-সম্পদ ও গৃহপালিত জন্ত 


নিকোবরীদের সবচেষে প্রধান গৃহপালিত পশু শুয়োর । ছ্বীপ- 
পুঞ্জের শুয়োরদের 'মধ্যে নানা জাতের সংমিশ্রণ ঘটেছে । নিকোবরী 
র সাধারণত ধূসর রঙঃ গায়ে লোম। পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
একটি শূয়োর ছু'ফুট উচু। ওজন একশ-কুড়ি পাউণড। 
প্রত্যেক পরিবারে বহু শুয়োর আছে। বলতে গেলে এক 
পরিবারের ষত লোক তার প্রায় দেড় গুণ শুয়োর । কখনো! এক 
পরিবারে শুয়োরের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, প্রতিটি জন্তর যর 
নেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য অনেক শুয়োরের গায়ে চিহ্ন দিয়ে 
চরে খাবার জন্য অভ্যন্তর ভাগের বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
পরিবারের কয়েকজন লোক শুধু ক্ষেতখামার আর শুয়োরগুলিকে 
দেখাশোন। করার জন্য অভ্যন্তর ভাগেই থাকে। 
বনাঞ্চলে যে সব শুয়োর ছেড়ে দেওয়! হয় তারা বুনে৷ হয়ে যায়। 
মাঝে মাঝে মালিক ও অন্যর1 ওদের শিকার করে। তাছাড়া বড় 
ড় ভোজের সময় ওদের জঙ্গল থেকে ধরে এনে লড়াই করানো 
্ন। পরে আহারের জন্য বধ কর! হয়। 
শরাছের অনা আগার দোন ররর মি বা ক রা, 
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গ্রামের ভিতর ক্ষেত-খামারে ওর! চরে বেড়ায়, রাত্রে বাড়ী ও ঘরের 
মেঝের নীচে আশ্রয় খোজে । গায়ে ষে সব শূকর থাকে তাদের 
নিষমিত নারকেল খাওয়ান হয়। একটি শুয়োর রোজ প্রায় চার- 
ছ'ট! নারকেল খেয়ে ফেলে । গ্রামের শুকরদের খাবার জন্য থাকে 
নির্দিষ্ট একটি জায়গা, সাধারণত গায়ের কাছেই, তবে ঘরবাড়ি 
থেকে একটু দূরে । শৃকরদের খাওয়ার জন্য তিন ফুট উ চু কাঠের 
মাচ1 তৈরী করা হয়, জলের জন্য থাকে বিশাল কোন সামুদ্রিক 
জন্তুর খোলা বা পুরানে। কাঠের ঢাকনি শূন্য সরু মুখের কোন পাত্র। 
দিনে একবার সন্ধ্যার সময় শৃকরদের খেতে ডাকতে তাদের 
মালিক, জিভ দ্রিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। এই বিচিত্র 
আওয়াজ বাইরের লোকের কাছে অদ্ভূত লাগে; মনে হয়; সুদূর 
অতীতের ডাকিনীদের যাত্ববি্ভার মত এই ডাক ছাড়ার রেওয়াজ। 
প্রকৃতপক্ষে এট] পালিত পশুর প্রতি মালিকের আদরের ডাক। এ 
ডাক শুনে তার ছুটে চলে আসে নিদিষ্ট স্থানে । 

শৃকরদের জন্য নিকোবরীদের অদ্ভূত ভালবাসা । কখনো যদি 
কোন শুকর ছান৷ স্বাভাবিক ভাবে না বাড়ে তাহলে ফে-নারীর স্তনে 
প্রচুর ছুধ, সে তার নিজের বুকের ছুধ খাইয়ে তাকে বড় করে। 
অবশ্য এ প্রথা এখন বিলুপ্তপ্রায় কারণ নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে 
লোকে এখন এতে একটু বিব্রত বোধ করতে শিখেছে । স্থানান্তরে 
নিয়ে যাবার সময় শৃকরের চারটি প1 ওরা ছুটি মজবুত কাঠের খুঁটির 
সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নেয়। তার মুখ থাকে উপরের দিকে, পিঠের 
নীচে বিছিয়ে দেওয়া হয় কিছু নারকেল পাতা । চার কিন্ব। ছ'জন 
লোক শুকরসহ ওই কাষ্ঠখণ্ড বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে বয়ে 
নিয়ে যেতে বেচারী জন্তটার জন্য কষ্ট হয়, আসলে কিন্তু বেশ 
আরামেই থাকে । তাছাড়া এমন অসভ্য জানোয়ারকে আর কি 
ভাবেই বা নিয়ে যাওয়া সম্ভব ! 
 চবরবী ঝাড়াবার জন্য পুরুষ শুকরদের বড় ক্র;র উপায় খাসী করে 
দেওয়া হয়। প্রতি বছর একটি শৃকরী প্রায় দশটি বাচ্চা প্রসব 
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করে। প্রায় এক মাস পরে আধকাংশ ছানা সে একে একে খেয়ে 
ফেলে, ছুতিনটি শুধু পুরো আকারে বড় হতে দেওয়া হয়, কারণ 
যদি সব ছানাগুলো৷ বড় হয়ে উঠে তবে মানুষের খাবারের জন্য 
একটাও যে নারকেল থাকবে না । 

বস্তুতঃ নিকোবরীদের শৃকর পালনের পদ্ধতিটিই ক্রুটিপূর্ণ। অনেক 
সময় শুকর পুরোপুরি না বাড়ার আগে তাকে খেয়ে ফেলা হয়? 
আবার কখনও পুরোপুরি বাড়ার পর। আর যখন তার ওজন বৃদ্ধি 
পাবার সম্ভাবনা নেই, তখনও তাকে অনেক বছর পধ্যন্ত রেখে 
দেওয়া হয়। কারণ বড় ভোজ উপলক্ষেই তাকে হত্য। করার প্রশ্ন 
উঠে। শুধু উৎসব, বাইচ খেলা! প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া! 
শুকরের মাংস খাওয়ার রীতি নেই। তাই শুকরগুলি স্মপুষ্ট হবার 
পরও বছরের পর বছর ওদের খাছ্যের রসদ জোগাতে এই নিছক 
অপব্যয়। 

তাছাড়। শৃকরগুলি ওদের অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের একটা বড় 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । একট পূর্ণকায় শুকর দিনে চারটে থেকে 
ছয়ট| নারকেল খায়। এদের খাওয়াতে দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত নারকেলের 
প্রায় এক তৃতীয়াংশ দরকার। এই অর্থকরী মূল্যবান শস্ত যদি 
শুকনো শীস তৈরীর কাজে পাওয়া যেত তাহলে ব্যবসাতে লোকের 
প্রায় দ্বিগুণ আয় হ'ত। এট। ভাগ্যেরই পরিহাস। লোকেরা 
যদি আর একটু প্রয়াস করতে। তাহলে দ্বীপগুলিতে প্রন্ঠর পরিমাণে 
ভুট্টা! উৎপন্ন করতে পারত। এতে শুকরের উৎকৃষ্ট খাগ্ভও হত এবং 
শৃকরের পেছনে অযথা নারকেলের অপব্যয় হত না। ভুট্টা চাষ 
জনপ্রিয় করবার জন্য সুপরিকল্পিত সরকারী চেষ্টা সত্বেও লোকেরা 
প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার চাষ করতে চায় না কারণ এতে খুব পরিশ্রম । 
বিশেষ করে বেড়া দেবার ভাল ব্যবস্থা আগে চাই? যা ওরা মোটেই 
চায্না। বস্ততঃ এ যেন একটি চক্র-আবর্তে আটকে পড়ার মত। 
শুকরের জন্য ভুট্টার চাষ বাঞ্ছনীয় কিন্তু ভাল বেড়া না হলে ভু! 
জন্মানো শক্ত । এই চক্র-আবর্ত তখনই ভাঙ্গবে ষখন লোকেরা 
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আরো। এগিয়ে যাবে; আধিক তাগিদে আয় বৃদ্ধির নতুন রাস্তা 
খুঁজবে এবং ভুট্ট। চাষের জন্য আরও পরিশ্রম করতে চাইবে । 

বর্তমানে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শুকর পালন, পোষণ এবং শুকরের 
মাংসের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য শিল্প প্রসারের (হাম; বেকন 
অর্থাৎ শুকরের লবণাক্ত উর পিঠের দ্রিকের লবণাক্ত মাংস টিনজাত 
ক'রে বিক্রী করা ) যথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে। কিন্তু নিকোবরীর৷ 
যতদিন শুকরের জন্য বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করছে এবং শুকর 
পুরোপুরি পরিপুষ্ট হয়ে উঠলে তাকে বধ করে খেতে শিখছে (তার 
আগে ব। পরে হত্য! বন্ধ করতে হবে) ততদিন পর্যস্ত উন্নতর শুকর 
পালনের প্রচেষ্টা ব আনুষঙ্জিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ব্যয় নেহাৎ 
পগুশ্রম | 

নিকোবরীরা অল্পেতে সন্তুষ্ট । কিন্তু ওদের শৃকরগুলির প্রকৃতি 
একেবারে বিপরীত । নারকেলের মত এত মুস্বাু খাদ্য পেয়েও 
ওর! সন্তুষ্ট নয়। সব সময় এরা আহারের সন্ধনে থাকে । চারা- 
গাছ পেলে নষ্ট করে। খুব শক্ত বেড়া না হলে এদের হাত থেকে 
গাছপাল। রক্ষ। কর! দায়। এর! কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের সব চেয়ে 
বড় শক্র। ওদিকে আবার সব্বনূক। হাস, মুরগী ইত্যাদি বাচ্চ৷ 
যদি একবার শুকরের মুখের সামনে এসে পড়ে তাহলে আর রক্ষা 
নেই, অমনি খেয়ে ফেলবে । তবে শুকরর! ময়ল! সাফ করার মত 
দরকারী কাজও করে । ওর! শামুক-গেঁড়ি খায় ফলে শামুক-গেঁড়ি 
বেশি বাড়তে পারে না । 

নিকোবরীদের অন্তরে শুকরের খুব বড় স্থান। এর কারণ 
বলা শক্ত। তবে মনে হয়ঃ শুকরের মাংসের প্রতি অতিরিক্ত 
আসক্তি এবং অন্ত জন্ত-জানোয়ারের অভাবের জন্যই বোধ হয় 
শুকররা ওদের এত ন্নেহের পাত্র। ওরা শৃকরদের কম ভালবাসে 
না। কোন শুকরের একটু আঘাত লাগলেই ওরা বিচলিত হয়ে 
পড়ে । বোধ হয় এই মমতাবশতঃই ওরা শৃকরদের বধ করার সময় 
যন্ত্রণ। কম হবে বলেই অন্তি তীক্ষ ছুরি ওদের বুকে বসিয়ে দেয়। 
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উৎসব উপলক্ষে শুকরের মাংস খেতেই হবে। অতিথিদেরা 
শুকর উপহার দেওয়। রেওয়াজ । উৎসবে বধ করা শুকরের চোয়াল 
আনন্দ ভোজের ম্মরণীয় ঘটন। হিসাবে লোকের! সগর্বে দেয়ালে 
ঝুলিয়ে রাখে । নিকোবরীদের কাছে শৃকর ধন এশ্বর্য ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার প্রতীকম্বরূপ। যার ষত বেশি শুকর, লোকের কাছে সে 
তত ঈর্ধার পাত্র। গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল" ছোটখাট অপরাধ ও 
বিবাদ নিষ্পত্তির সময়ে শুকরই জরিমান। হিসেবে দিতে বলে। 
পা স্তুতি করে কত গান যে রচিত হয়েছে বা হচ্ছে তার ইয়ত্তা 
নেই। 

ছাগল অবশ্য শুধু মাংসের জন্যই পালে। তবে আজকাল 
লোকের! চায়ের জন্য ছাগলের ছুধ রাখতে স্থু করেছে । মনোযোগ 
দেবার অত দরকার হয় না বলে ছাগলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। 
এখানে সেখানে চরে-বেড়িয়ে ঘাস পাতা খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে । 
সাধারণতঃ ওদের দেখাশোনার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
লাগান হয়। তবে এ মাংসের চাহিদা অনুসারে ওদের সংখ্য। 
বাড়ছে না বলে এখনে ছাগমাংসের বেশ অভাব। 

ইাস-মুরনী এবং অন্যান্য পাখীও পালন করা হয়। অধিকাংশই 
স্থানীয় পাখী । ছোট ছোট পাখী। পাখীগুলি বেশ শক্ত সামর্থ 
আর ভাল ভিমও পাড়ে । অনুন্নত জাতি কল্যাণ সাধন পরিকল্পন৷ 
কার্ষস্চী অনুসারে রোও আটল্যাণ্ট রেও, হোয়াইট লেগহর্ণের 
মত উন্নত জাতের পাখী কোন কোন পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্তু খুব বেশী সুবিধা হয়নি। আজকাল এজাতের সামান্য 
কয়েকটি পাখী দেখতে পাওয়া যায়। 

নিকোবরীদের হাস-মুরগী পালন পদ্ধতিট! একেবারে আদিম রয়ে 
গেছে। দিনে ছু-একবার নারকেলের টুকরো দেওয়া ছাড়া ওদের 
গ্রুতি আর কোন বিশেষ যত নেওয়! হয় না। ওদের বাসস্থান বলে 
কিছু নেই। পাখীগুলি এখানে সেখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ায় । 
এতে অবশ্য ওর পোকামাকড় ও অন্য বুনে! খাবার খুটে খেতে 
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পারে। এতে ওদের আহারের ঘাটতিও কিছুট। পূরণ হয়। রাতে 
ঝড় জল হিম শীতল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই এরং গাছের উপরে 
ঘুমিয়ে থাকে । পশু বিভাগ থেকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাক৷ 
সত্বেও উপযুক্ত খাদ্য ও যত্বের অভাবে অনেক পাখী রোগের কবলে 
পড়ে। বস্তুতঃ লোকেরা হাঁস-মুরগী ও পাখী ইত্যার্দি পালনে কোন 
রকম প্রয়াস করতে চায় না বলে পাখী পালনের কর্মস্থচীরই কোন 
অগ্রগতি কর! সম্ভব হয়নি । 

যেসব পাখী জঙ্গলে ভিম পাড়ে লোকের! তাদের ভিম পায় ন। 
কারণ বেশির ভাগই শুকর খেয়ে ফেলে । কোন নিকোবরী মুরগী 
খেতে চাইলে রাত্রিবেলা' যখন সে তার নিদিষ্ট গাছে ঘুমাতে আসে 
তখন তাকে ধরতে হয়। দিনেরবেল! মুরগীর প্রয়োজন হলে; তার 
পেছন পেছন দৌড়ে ধরতে হয় অথবা তীর ছুড়ে মারতে হয়। 
মুরগীগুলে। এত দ্রুত পালাতে পারে ষে; প্রায়ই নাগালের বাইরেই 
থাকে। ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য মালিককে তার 
মুরগীর ভোজ স্থগিত রাখতে হয়। 

অতীতের মিশনারী ও ব্যবসায়ীদের পরিত্যক্ত কিছু গরুর বংশধর 
এখানে রয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই বেশ ভাল জাতের 
গরু। কিন্তু এদের কোন যত্ব নেওয়া হয় না । যেন পুষবার জন্যই 
রাখা; ছুধের জন্য নয়। ধর্মের ষাঁড় হয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। 
কোন উপযুক্ত খাগ্াও দেওয়া হয় না। নিয়মিত দোয়ান হয় না বলে 
দুধও শুকিয়ে যায়। গৃহপালিত গরু রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে 
কারণ তার জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় তা করতে এর! রাজী নয়। 
পশু খাগ্ের অভাবে দুপ্ধশালা গড়ে তোলার অনেক বাধা । সরকার 
এখন ভাল ঘাস জন্মাবার চেষ্টা করছে । এতে সফল হলেই গরু- 
মোষ পালন ও তাদের উন্নতি সম্ভব হবে। 

বিড়াল কুকুরও পোষ! হয়। অতীতে নাবিকরাই বোধ হয় 
বিড়াল নিয়ে এসেছিল। ই'ছুর মারার জন্যই এদের রাখা। 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অনেকদিন ধরেই বোধ হয় কুকুর আছে। মূল 
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ভূখণ্ডের রাস্তার কুকুরের মতই এখানকার কুকুর । এই কুকুরগুলির 
গুরুত্ব কম নয়, কারণ একট! কিন্বদস্তি অনুসারে নিকোবরীরা এক 
কুকুরীর গর্ভ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। গল্প আছে যে একবার মহা- 
প্রলয়ে সমস্ত চরাচর জলে ডুবে গিয়েছিল, শুধু একজন মানুষ একটি 
বিশাল চূড়ায় আরোহণ করে আত্মরক্ষা করেছিল। জল কমলে 
লোকটি নীচে নেমে এসে দেখলে একটি কুকুরী ছাড়া আর কোন 
প্রাণী জীবিত নেই। কুকুরী একটি কীটাঁভরা গাছের ডালে আটকা 
পড়েছিল। লোকটি গাছের ডাল ভেঙ্গে কুকুরীকে ছাড়িয়ে দিল। 
আর কোন সঙ্গী না৷ পেয়ে লোকটি কুকুরীকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করল । 
তাদের মিলনের ফলে জাত শিশুরাই প্রথম নিকোবরী । এর ওপর 
জোর দেবার জন্তই নিকোবরী পুরুষের! অতীতে যে হুম্ব কৌগীনখণ্ড 
পরতো! তার একটা প্রান্ত পেছন দিকে লেজের মত ঝুলিয়ে 
দিত। সুসজ্জিত টুপির কোণাও কুকুরের কাণের মত খাঁড়া থাকত। 
এটা ছাড় এর! পুধপুরুষের গল্প কথায় আর বিশেষ কোন মূল্য দেয় 
না। নিকোবরী কুকুরদের একেবারে অস্থিচম্মীসার করুণ চেহার1। 
এদেরও নারকেল খাওয়ান হয়, নারকেল খেয়ে শৃকররা৷ মোটা হতে 
পারে কিন্তু কুকুরদের পক্ষে বড় সামান্য আহার। নিকোবরীরা 
মাংস এত কম খায় বলেই কুকুরের! ওদের প্রিয় খাগ্য হাড়-মাংস 
বড় একটা খেতে পায় ন। পশুদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব পড়ে । 
নিকোবরী কুকুররা ওদের প্রভুদের মতই অলস মন্থর স্বভাবের | 
নিকোবরী কুকুরকে কখনো! শুকর বা গরুর পিছনে তাড়া করতে 
দেখা যায় না। স্বজাতি দেখলেই তার যা একটু মেজাজ । তখন 
যেমন ঝগড়া; আবার তেমনি আদর । 

সামান্য কয়েকটি কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে । শুধু 
সেই কুকুরগুলিরই কুকুরের মত। যতট] সম্ভব তাদের মাংস খাওয়ান 
হঞ। হিংস্র বলে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। লোকেরা শুকর 
পল জন্য দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে বনের মধ্যে শিকারী কুকুরদের' 

য়েযায়। 
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মাছ ধর। 


নিকোবরীর1 মৎস্য প্রিয়। স্বযোগ মত ওরা সমুদ্রে মাছ ধরতে 
বেরিয়ে পড়ে । জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পধন্ত সমুদ্র শান্ত । তখন 
পুরুষের! বাঁড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে । নাগাড়ে ছৃ'তিন দিন ভেঙ্গায় 
চেপে তীর ভূমি থেকে অনেক মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে 
যায়। এছাড়। প্রায়ই নিকোবরীরা সার। রাত জেগে মাছ ধরে। 

প্রত্যেক পরিবারের মাছ ধরার নিজন্ব ভোজ! আছে। ওখানকারই 
তৈরী । সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ওরা নৌক। নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 
রশির সঙ্গে ওজনদার কিছু বেঁধে একট]! নোজর বানিয়ে নেয়। সমুদ্রে 
কিছু দূর পর্যন্ত ওটা] নামিয়ে দেয়। এতে ডোষঙ্গা অতট। হেলতে- 
ছলতে পারে না এবং সমুদ্রে মাছ ধরা অনেক সহজ হয়ে যায়। 

মাছ ধরার সাধারণ উপায় পুরানো হুক ও বড়শি। এর জন্যে 
৪৮০ থেকে ৬০০ ফুট লম্বা প্লাঞ্টিকের তার কাঠের ফাতনায় পেচিয়ে 
তা ব্যবহার কর! হয়। তারের খোল! দিকের প্রান্তটি একটি আংটায় 
লাগিয়ে ্টীলের তার দিয়ে হুকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। চারজন 
ছয়জন করে জেলেরা ডোক্গ। বেয়ে তীরভূমি থেকে ছু"চার মাইল 
দূরে চলে যায়। হুকের সঙ্গে কেঁচো, ছোট মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি 
গেঁথে তারটি সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে একট! দিক শক্ত হাতে চেপে 
ধরে ধাকে। মাছ বড়শিতে ধর। পড়লে ফাতন। নড়ে ওঠে । তখন 
মাছ ধরে ভিঙ্গিতে তোলা হয়; মাছটা ততক্ষণে লাফানি-ঝাপানি 
ছেড়ে মরে যায়। কখনো কখনে। তার দিয়ে তীর থেকেও মাছ 
ধরে। তখন অপেক্ষাকৃত একটি পাতল! তারের সঙ্গে ছোট হুক 
লাগিয়ে দেয়। তারটাকে গোল করে ঘুরিয়ে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে। 
তবে ওর! তীর থেকে এভাবে মাছ ধর! পছন্দ করে না কারণ সমুদ্র 
তীরে বসার স্থানের অভাব। তবে কর নিকোবরে মালাক্কার 
সমুদ্রে একশ গজ প্রসারিত পাক৷ জেটি নিগ্মিত হওয়াতে লোকের 
বসার খুব স্থবিধে হয়েছে এবং অনেক লোককে এখন সারা রাত 
সমুদ্রে মাছ ধরতে দেখা! যায়। 
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তার এবং হুক দিয়ে মাছ ধরার আর একটি রীতি আছে। 
জোয়ার আসার সময় তীরের কাছে লোকে চার থেকে আট ফুট 
লম্বা প্লার্টিকের তারের সঙ্গে হুক বেঁধে কাঠের ফাতনায় লাগিয়ে 
সমুদ্রে ফেলে রাখে । যখন মাছ হু'কে বিদ্ধ হয় কাঠের ফাতনা 
উপরে নীচে নড়তে থাকে । জেলেরা তড়িং-গতিতে তার টেনে 
মাছ তুলে নেয়। 

মাঝে মঝে জাল দিয়ে মাছ ধর! হয়। এই জন্য তুলো বা 
নাইলনের সৃতোয় তৈরী প্রায় সাত ফুট লম্বা মোচাকৃতি এই জালের 
মাথায় দড়ি বাঁধা থাকে । অল্প জলে মাছ ধরতে এমন জালের 
দরকার। এর! জলের উপর নজর রাখে । যখন বোঝে মাছ 
নিকটেই আছে; তখন ঘুরিয়ে জাল ফেলে । জলের মধ্যে গোলাকৃতি 
একটি বন্ধনীর স্যপ্রি হয়। বন্ধ জলের মধ্যে মাছগুলি জালে ধরা 
পড়ে। তখন দড়ি টেনে জাল গুটিয়ে নেয়। 

কম জলে বেড়া জাল টানার একটা মজার রীতি আছে। এতে 
ছয় থেকে আট জন লোক চল্লিশ থেকে ষাট ফুট লম্বা! এবং তিন 
চার ফুট চওড়া জাল জলের মধ্যে বিছিয়ে দেয়। ডুবে যাতে না 
যায় সেই-জন্য জালটির মাথায় দড়িতে বড় বড় সোলার টুকরো 
লটকানে। থাকে আর নীচের দিকে থাকে লোহার কড়ি ঝোলান। 

জাল পাতার জন্য একটি লোক জালের এক প্রান্ত একটা নির্দিষ্ট 
স্থানে ধরে থাকে আর একজন জাল বয়ে নিয়ে অদ্ধবৃত্তাকারে 
বিছিয়ে দ্েয়। সোলার টুকরোগুলোৌকে মাথায় করে জালটা খাড়া 
হয়ে ঝুলতে থাকে । জালের ছুই প্রান্ত ছ'একজন করে লোক ধরে 
থাকে। অন্যরা জালের মাঝখানটায় নান! জায়গায় ধরে । যারা 
জালের প্রান্ত ছটি ধরে থাকে তার! অন্ত প্রান্তের দিকে এগিয়ে জাল 
গুটিয়ে আনে। জালের মাথার দিকের ও নীচের দিকের দড়ি টেনে 
ঁ্চটা বেড়ার মত তৈরী করা হয়। ছু'তিনজন লোক মাছগুলিকে 
অর্ধবৃত্তাকার বেড় জালের মুখ থেকে জালের ভেতরে গুটিয়ে আনে । 
জালের বেড়! চারদিক থেকে বন্ধ করে মাছগুলিকে ভাঙ্গায় তোলে । 
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এট! সবচেয়ে ফলগ্রদ প্রদ্ধতি হলেও এরকম জাল খুব কমই 
আছে। 

ওরা মাছ ধরার ফাঁদ পাততেও শিখেছে । ফাঁদ সাধারণতঃ ফাঁড়া 
বাঁশের কঞ্চি এবং নারকেল পাতা! দিয়ে তৈরী হয়। আকার মোচা 
অথব| ঝুড়ির মত । ভটার সময় এ জিনিষ ব্যবহৃত হয় । জল টেনে 
গেলে সমুদ্রতলের প্রবাল প্রাচীরের অনেক গর্তের মধ্যে কিছু কিছু 
জল ও ছোট মাছ থেকে যায়। জলের টানে তারা৷ সমুদ্রের দিকে 
আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে থাকে । লোকেরা সমুদ্রতলে জোয়ারের 
এলাকায় বালু, পাথর ও পাতা দিয়ে একটি দেয়ালের মত তৈরী 
করে। তার মধ্যে প্রবাল প্রাচীরের গর্তের গায়ে ফাদ পেতে দেয়। 
ফ'ণদটির মুখ থাকে তীরের দিকে । জল ও মাছ যখন সমুদ্রের 
দিকে চলতে স্থুরু করে, জল বেরিয়ে যায় কিন্তু মাহগুলি ফণদে 
আটকে যার। ভাটার সময় আস্তে ফাদ তুলে মাছ ধরে, কিন্ত 
খুব একটা স্থবিধে হয় না বলে এরকমভাবে খুব কমই মাছ ধরা 
হয়। 

আর এরকম মজার মাছ ধরার রীতি আছে হারুন দিয়ে, অর্থাৎ 
লোহার কাঠের বা বাশের ডগায় ফল! লাগানো বল্লমের সাহায্যে । 
বল্লমট] প্রায় আট দশ ফুট লম্বা, এর অন্য দ্রিকটায় এক টুকরো 
রবারের গোল রিঙ লাগ!নো। জোয়ারের সময় জেলে সমুদ্রে ডুব 
দেয়, চোখে তার ঠলি আটা । কাচ লাগানে। থাকে যাতে সে জলের 
ভেতর দেখতে পায়। হাপুনটা ঝোলে এ রবারের রিডের মধ্যে 
দিয়ে গলানো! হাতে । তার মুখ সমুদ্রের দিকে, শ্ঠেনদৃষ্টি জলের 
তলদেশে নিবদ্ধ। যে সব মাছ জোয়ারের জলে তীরের মত ছুটে 
চলে যায় সেই দিকে তার নজর । কাছাকাছি মাছ দেখলে, জেলে 
রবারের রিঙে একটা হ্্যাচকা টান দেয়। গুলতির মত বল্লমট! 
ছুটে গিয়ে মাছটাকে আঘাত করে। এরকম মাছ ধরায় যথেষ্ট 
দক্ষতার দরকার কারণ লক্ষ্য নিভূল হওয়া চাই এবং বল্লমধারীর 
এক হাতে বল্পমট! ছুড়তে পার! চাই। মনে হয় এরকম মাছ ধরার 


806 নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


রীতি ওরা জাপানীদের কাছে শিখেছে । সমস্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে' 
এটি এখন খুবই জনপ্রিয়। 

ভটার সময় জল কমে গেলে প্রবাল প্রাচীরের গর্তে গোড়াি 
পর্যন্ত জল থাকে । ছোট মাছ তখনে! জোয়ারের এলাকায় বন্ধ 
থাকে এবং বড় বড় সরু ছুরি দিয়ে তাদ্বে মারা হয় । স্বীলোকেরাও 
প্রবাল প্রাচীরে সংলগ্ন ঝিনুকের মত খোলওয়াল! ছোট ছোট 
সামুদ্রিক জন্ত ধরে । মাছ ধরার জায়গাতেই খোলস ছাড়িয়ে মাছের 
মত নরম অংশটাই ঘরে নিয়ে যায়। কচি কখনে! কাট। দিয়ে 
মাছ ধরা হয়। লোহার পীচ-শল! যুক্ত কাটা! হু'কে আটকানো 
থাকে, প্রায় আট ফুট লম্বা! একটি লাঠির সঙ্গে সেটা থাকে সংলগ্ন, 
এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা । লাঠিটাকে জলে ছুড়ে দেওয়া হয় কিন্তু 
রশির প্রান্ত ধরে রাখা হয়। কাটা কোন মাছকে আঘাত করলে 
সেটা শলায় আটকে যায় এবং তাঁকে তোল! হয়। এই রীতিটি 
অতটা স্ুবিধের নয় বলে মোটেই জনপ্রিয় হয়নি । 

সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মাছ ধরা হয় রাত্রে মশালের আলোয়। 
শুকনো নারকেল পাতার মশাল অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে । ভাটার, 
সময়ে যখন প্রবাল প্রাচীরের খুব বড় একট] অংশ সমুদ্রতল থেকে 
জেগে ওঠে অথব! ছ'এক ফুট মাত্র জল থাকে এবং ছোট মাছ 
প্রাচীরের গর্তে আটকে পড়ে তখন এই ম্শাল জ্বেলে মাছ ধর! হয়। 
পুরো পরিবারই এই মাছ ধরায় যোগ দেয় । 

নারী ও শিশুরাও কম বড় ভূমিকা নেয় না। সাধারণতঃ কর্তা 
বা স্বামীর এক হাতে জলন্ত মশাল, অন্য হাতে বর্শা বা সরু ছুরি । 
মশাল হাতে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে সে একের্বেকে এগিয়ে চলে 
আর আলোতে আকৃষ্ট হয়ে মাছের ছুটে আসে । মাছ কাছে এলে 
সে বর্শা বিদ্ধ করে মাছ ওঠায় । তার ঠিক পেছনে থাকে একজন 
ক্ীলোক, তার কাধের উপর আর একটি বাড়তি মশাল। আলো! 
নিভে গেলেতে। চলবে না; তাই জ্বলে-যাওয়। মশাল সে বদলে 
বদলে দেয়। সামনেই দঈড়িয়ে থাকে শিশুরা, তাদের হাতে থাকে 
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ঝুড়ি বা থলি। তারা তাতে মাছগুলি ভরে । কখনো-বা বিশেষ 
করে কৃষ্ণপঙ্ষে, সার! রাত ধরে এমনি মাছ ধরা চলে । জা'কজমক 
ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্ঠ । জোয়ার এলাকা ও সংলগ্ন তীরভূমি নান 
রকম মশালের আভায় রঞ্জিত, সেখানে ছোট ছোট দলে নিকোবরীরা 
কালো কালে (ছায়ামূত্তির মত দীড়িয়ে যেন মিশে যাঁয় বিস্তৃত 
আধারের সঙ্গে। ভয়াল কালো জল মশালের তীক্ষম আলোয় 
উদ্ভাসিত হয়ে যেন জীবন্ত হয়ে এগিয়ে আমে । 

মাছ ধরার আগে মাঝে মাঝে কিনায়া গাছের বীজ ফেল! 
হয়। ছড়িয়ে দেওয়৷ চূর্ণ বীজ খেলে মাছেদের মধ্যে মাদকতার 
ভাব আসে । তারা তখন সহজেই ফ?দে বা জালে ধরা পড়ে । 

নিকোবরীদের সমস্ত মাছ ধরার পদ্ধতিই আদিম । ফলে মাছও 
খুব কম ধরা পড়ে। লোকেরা বিশেষ করে, কর নিকোবরের 
লোকেরা নিজেদের জন্যই খুব বেশী মাছ পায় না। যখন কেউ 
একটু বেশি মাছ ধরতে পারে, তার পরিবার ছব' একদিন খেয়েও 
যদি কিছু বেঁচে যায়) সে বাড়তি মাছ বিক্রী না করে আগুনের কম 
আচে তার! শুকিয়ে নেয়। ছু-এক সপ্তাহ সঞ্চয় করে রাখে; কারণ 
টাটকা মাছ পরিবারের কেউ যদি ধরতে না পারে তবে তার! এই 
শুটকি মাছ খায়। তাই মূল ভূখণ্ড থেকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এসে 
মাছ ধরতে পাঁরবে বলে যারা আশা করে তারা ভয়ানক নিরাশ হয়। 
অনেক পয়স। দিলেও নিকোবরীরা তাদের মাছ কিছুতেই ছাড়তে 
চায় না। 

নিকোবরীর] মাছ যে কত ভালবাসে এবং মাছের অভাব যে কত 
বেশি তা বেশ বোঝা যায় যখন তার। মাঝে মাঝে ট্রেডিং কোম্পানির 
দোকান থেকে টিনের মাছ কেনে । 

নিকোবরী এবং অন্যদের জন্য গ্রচুর পরিমাণে মাছ না পাবার 
ব্যাপারট। খুবই হূর্ভাগ্যজনক কারণ নিকোবরের জলে ভরা মাছ। 
আর একথাটাও ঠিক যে, মাছ ধরার জুতসই পদ্ধতি হলে লোকে 
প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরতে পারে। বস্তুতঃ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল. 
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পর্যন্ত মাছ ধরার অন্ুকুল মরশুমে নিকোবরের জলে মাছের প্রাচুর্য 
বিদেশী মতস্য শিকারীদের আকর্ষণ করে । 

মাঝে মাঝে এদের ডিঙ্গি আমাদের দেশের জলের এলাকার মধ্যে 
এসে যায় ও ধরা পড়ে । অধিকাংশ ধূত নৌকায় প্রচুর মাছ পাওয়া 
যায়। এতে আরে বেশি করে বোঝা যায় যে; মাছ ধরার উৎকৃষ্ট 
উপায় অবলম্বন করলে নিকোবরীদের মাছের কোন অভাব হবে না । 
সেইজন্য সরকার নিকোবরীদের মাছ ধরার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা 
দেবার এবং নিকোবরের সমুদ্রে গভীর জলে মাছ ধরার জন্য যন্ত্র- 
চালিত নৌকা! প্রচলনের পরিকল্পনা করেছেন । আশা করা যায়; 
কয়েক বছরের মধ্যে শুধু যে নিকোবরীরাই প্রচুর মাছ নিজেদের 
জন্য পাবে তাই নয়, মাছের একটা! বড় অংশ মূল ভূখণ্ডে অনেক 
ক্ষুধার্ত মুখের জন্য পাঠানোও সম্ভবপর হবে। 


অষ্টম অধ্যায় 
অর্থনীতি 


নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক । নারকেল বাগানের 
ও অন্ত বাগানের চাষ, বন এবং পশুসম্পদ; মাছ ধরার উপর 
লোকেরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । শ্রমশিল্প বলতে কিছু নেই। হাতের 
কাজের কয়েকটি নমুনাকে স্সংহত কুটির শিল্প বলে তে৷ ধর! যায় 
না। 

আদিবাসীদের আয় সম্পর্কে কোন ধারণ। করা শক্ত, কারণ 
নিকোবরীদের প্রয়োজনীয় জিনিষের অধিকাংশই তারা নিজেদের 
ক্ষেতে ফলায় অথব। বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে । এই সব বস্ত্র 
মূল্যায়ন ঠিক টাকার হিসাবে করা চলে না। দৈনন্দিন জীবন- 
ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরে থেকে নিতে হয়, তার 
জন্য তাঁরা নারকেলের শুকনে। শশস এবং সুপারী সরকার নির্দিষ্ট 
মূল্যে প্রাইমারি কো-অপারেটিভ কোম্পানিতে বিক্রি করে। তাতে 
যা! পায় তাই দিয়ে তার! নিত্য ব্যবহাধা জিনিসপত্র খরিদ করে। 
তবে একটি পরিবারের নগদ আয় দিয়ে তাদের সমগ্র পরিবারের 
আয়ের নিভূদল ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ নিজেদের উৎপাঁদ্দিত 
নান! দ্রব্য ব্যবহার করার ফলে ওরা আয় করার অনেক বেশি 
সুখ-স্ুবিধা ভোগ করে। নিকোবরীদের আয়ের পরিমাপ করার 
কোন সঠিক উপায় নেই। এই সম্পর্কে কোন হিসাব নিতে হলে 
ওদের দেনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সব দ্রব্যের মূল্যও সেই হিসাবের 
মধ্যে ধরতে হবে । 

ওর! সম্ববংসরে যেসব নারকেল নিজের! খেয়ে, শুকরদের ও অন্ত 
পশুদের খাইয়ে সাবাড় করে দেয় তার একটা আন্দাজ যদি কর! 
সম্ভব হত, তাহলে ওদের প্রকৃত আয়ের কিছুটা ধারণ করা যেত। 
যদি ওগুলে। সব এভাবে খরচ না হত, তবে শুকনো শীস তৈরী করে 
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ওর! বিক্রী করতে পারতো । মোটামুটিভাবে ওখানে উৎপন্ন প্রতি 
তিনটি নারকেলের মধ্যে একটি ওরা নিজের! খায়) একটি পশুকে 
দেয়, অবশিষ্ট একটি থাকে শুকনো শীস তৈরীর জন্য | 

দ্বীপ থেকে ছ্বীপান্তরে; গ্রাম থেকে শ্রামান্তরে প্রতি বছর শুকনো! 
শরসের উৎপাদন আলাদা হয়। অবশ্য যদি সমস্ত নারকেলের 
শুকনে। শাস তৈরী করত তাহলে শাস বিক্রী থেকে ওর! বর্তমান 
আয়ের তিনগুণ বেশি রোজগার করতে পারত । এইভাবে হিসাব 
করলে কর নিকোবরে নারকেল স্থপারি থেকে গড়ে মাথা পিছু 
বাংসরিক আয় তিনশত টাকা হয়। এর সঙ্গে মোটামুটিভাবে 
আরো তিন শ' টাক যোগ করা যায়, কারণ ওদের ক্ষেত-খামারে 
প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু! কলা পেঁপে, পাঞ্চনাস এবং অন্চান্য 
ফল সব্জি উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের মাছ, শুকর ও অন্যান্য পশ্ড, 
যা ওরা এক একজন খায়--সেই সবের দামও তে! হিসেবের 
মধ্যে ধর! উচিত । গৃহস্থালীর নানা! উপকরণ; যা এখন সে যৌথ 
পরিবারে এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছে? ত৷ যদি ক্রয় করতে হত তাহলে 
ব্যক্তিগতভাবে পয়সা খরচ করতে হত। এই হিসাব কতদূর সত্য 
সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার উপায় নেই, তবে এটা বলা বোধ হয় 
ভুল নয় যে? ভারতের মূল ভূখণ্ডের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 
কর নিকোবরের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় গড়ে ছশে। টাকার মত । 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে পড়পড়ত। বাধিক আয় বেশ 
কিছুটা কম। চাওড়ার লোকেদের খুব অল্প জমি কর নিকোবরের 
চেয়ে এখানে ঘন বসতি । শুকনে! শাস তৈরীর জন্য ওদের উদ্বস্ত 
নারকেল থাকে না। অল্প দিনের জন্য তারা অন্য দ্বীপে গিয়ে 
মজুরি খাটে এবং ডোঙ্গ। ও মাটির বাসন বিক্রী করে জীবিক! অর্জন 
করে। তার্দের বাধষিক আয় গড়ে হয়ত চ।রশে! টাকার মত । নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের বাকি দ্বীপের জনসংখ্য। স্ব্ল এবং জমি প্রচুর। কর 
নিকোবরের লোকেদের চেয়ে এখানকার লোকেদের স্বচ্ছল অবস্থা । 
তাদের গড়পড়তা বাধিক আয় প্রায় সাতশে। পঞ্চাশ টাকার মত। 
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লোকের খরচও আয়ের প্রায় সমান সমান বলা চলে । এমনিতেই 
লোকে ষে সব স্থানীয় জিনিস ব্যবহার করে তাদের দামও উপরক্ত 
আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে । তাছাড়া নারকেলের শাল 
আর সুপারি বেচে লোকের যে পয়স। পায়, তা চাল, টিনের খাবার; 
সিগ্রেট, চা, চিনি, কাপড়, ছুরি, বাসন, পায়ের জুতো, প্রসাধন দ্রব্য 
এই সব জিনিস কিনতেই খরচ হয়ে যায়। লোকেরা আগে ঠিক 
করে নেয় তারা কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে । যতটা সুপারি 
ও নারকেলের শুকনো শীস তৈরী করলে ও সব জিনিস কেনার 
মত যথেষ্ট পয়সা আসবে ততটাই ওরা উৎপাদন করে। 

নিকোবরীদের একেবারেই সঞ্চয়ের অভ্যেস নেই। এমনকি 
ওদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী লোকেদের হাতেও নগদ পয়স! 
বড় একটা নেই। অন্যদিকে ( অতীতে ব্যবসায়ীদের শোষণ নীতির 
ফলে ওরা সর্বদা গুরুতর খণ ভারে ভারাক্রান্ত থাকতো! এবং সেই 
তিক্ত স্মৃতির জন্যই বোধ হয় ) নিকোবরীরা খণ গ্রহণ করতে চায় 
না। 

ওদের কাছ থেকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যখন নারকেলের 
শীস আর সুপারি কেনে; তখন বাধ্যতামূলক ভাবে ওদের আয়ের 
কিছুটা কেটে জমা করে রাখা হয়। এছাড়। কো-অপারেটিভ 
সোসাইটি এবং ট্রেডিং কোম্পানির লভ্যাংশ য৷ রিজার্ভ ফাণ্, ওয়েল- 
ফেয়ার ফাণ্ড, ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদিতে জম করে রাখা হয়__ 
সেটাই হলে! নিকোবরীদের একমাত্র সঞ্চয়। এ টাঁকা অবশ্য খুবই 
সামান্য । সাধারণত: ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে এ টাকা আবার 
জমা হয়ে যায় । অনেক বছরে অবশ্য রিজার্ভ, ডেভেলপমেন্ট এবং 
ওয়েল ফেরার ফাণ্ডে কয়েক লাখ টাক] জম হয়েছে । কিন্তু গায়ের 
মোড়লদের সভায় এ বিষয় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সমস্ত 
সমাজের কল্যাণের বার্থে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া লোকের টাকা 
(তোলে না। 

এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, নিকোবর ছীপপুঞ্জে মাথ৷ পিছু বাধিক 
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আয় সমস্ত দেশের বাধিক গড়পড়তা আয়ের চেয়ে অনেক বেশি । 
১৯৬৪-৬৫ তে প্রায় ৪২১ টাকা ছিল। বস্তুতঃ ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
লোকের চেয়ে প্রত্যেক নিকোবরীর অনেক বেশি হ্বচ্ছল অবস্থ! ॥ 
তারা প্রচুর খাগ্ঠ পায়, মোটামুটি বেশ ভাল ঘরে থাকে । দেনন্দিন 
জীবনের সামান্য কয়েকটি জিনিস এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য যা 
তাদের প্রয়োজন তাও সব পেয়ে ষায়। সৌভাগ্যবশতঃ নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের অনাহার? চরম দারিদ্র এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যাধি নেই 
বললেই চলে । 

অন্য সব সমাজের মতই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু লোকের অবস্থা 
অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী সচ্ছল। তবুধনী ও দ্রারিদ্রের মধ্যে 
দুস্তর ব্যবধান নেই। খাগ্যবস্ত্র সবার প্রায় একই । সামাজিক 
জীবনেও গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। পল্লী 
অনুষ্ঠানে সবার অংশ নেবার সমান অধিকার । নারকেল ও অন্যান্য 
ফলের বাগিচ৷ যার বেশি; যে অধিক সংখ্যক শুকরের মালিক; যার 
উত্তম বাসগৃহ এবং বাইচের নৌকা! থাকে, সে ধনী বলে পরিচিত। 
আগেই বলা হয়েছে অনেক শুকরের মালিক হওয়াই সম্পদের 
সবচেয়ে বড় চিহ্। সব কিছুর ওপরে যদি কারুর অনেক শুকর 
থাকে তাহলে তাকে বিত্তশালী বলে। তবে উৎকৃষ্ট গৃহঃ অধিক 
সংখ্যক নৌক ও শুকরের মালিকানা, সামাজিক মধ্যাদা--ওদের 
সমাজে এ সবের ওপর খুব বেশি নজর দেওয়া হয় না। নিকোবর 
দ্বীপপুর্ধে তথাকথিত ধনী ব্যক্তিরা গরীব লোকেদের চেয়ে বিশেষ 
কোন সুবিধা ভোগ করে না। 

তাছাড়া কয়েক বছরের মধ্যেই গরীবদেরও বড়লোক হবার 
স্বযোগ আছে। জন্মালগ্নে অসম আয় নিয়ে কারুর জীবন সুরু 
করলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। নতুন ক্ষেত-আবাদ করার 
জমি সহজলভ্য । কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবারের সঙ্গে কঠোর 
পরিশ্রম করে, যদ্দি ক্ষেত-আবাদ মন দিয়ে করে, উৎকৃষ্ট নারকেলের 
শুকনো! শাস তৈরী করে এবং মিতব্যয়ী হয়ে চলে তাহলে সে 
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সহজেই ধনী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত অন্য জায়গার মত 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধানটা অতটা 
উল্লেখষোগ্য নয়, কারণ তাদের মধ্যে বৈষম্য নেই বললেই চলে, 
আর সবচেয়ে বড় কথ। এ ব্যবধান চাইলেই দূর কর! যায়। সেখানে 
চিরকাল কেউ যেমন সুখ ভোগ করতে পারে না, তেমনি কাউকে 
চিরকাল অন্ুুবিধ! ভোগ করতে হয় না । 

নিকোবর ছ্বীপপুঞ্জে আভ্যন্তরীণ ও বহিবাণিজ্য ছটোই বহুদিন 
ধরে চালু আছে। অবশ্ঠ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে 
চিরাচরিত দ্রব্য বিনিময়েই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সীমাবদ্ধ । ভোঙ। 
ও মাটির বাসন চাওড়। থেকে কেন] হয়, নৌকা] কেন! হয় কোন্দুল 
থেকে । বিনিময়ে পাওয়া যায় চা, ভাল কাপড়, ছুরি? তামাক? শুকর 
ইত্যাদি । 

দ্বীপগুলির নিজেদের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের রেওয়াজ 
নেই কারণ জিনিসপত্র উৎপন্ন করার ব্যাপারে গ্রত্যেকটি গ্রামই স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ এরকম কোনও বাজারও নেই যেখানে তাজা! জিনিসপত্র 
যেমন সব্জি, মাছ ইত্যাদি বিক্রী হয়। স্থানীয় বাজারের অভাবে 
নিকোবরীদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সরকারী কর্মচারী এবং 
অন্ত বহিরাগতদের খুবই অন্ুবিধা হয়। তাদের স্থানীয় লোকেদের 
কাছ থেকে তাজ। জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে প্রচুর বাক্যব্যয় ও যথেষ্ট 
চেষ্টা-চরিত্র করতে হয়। নিকোবরীদের টাকার হিসেবে জিনিস- 
পত্রের দামদস্তর করার ব্যাপারে কোন ধারণ। ন। থাকায় তার দামও 
উদ্টোপাণ্টা চেয়ে বসে। মুল ভূখণ্ডের শ্রমিক ও যাদের সঙ্গে 
ওদের নিকট সম্পর্ক আছে তারা৷ খুব সস্ত। দামে টাটক। জিনিসপত্র 
পেয়ে যেতে পারে (এক বাগ্ডিল বিড়ি বা কোন সুলভ সৌখিন 
জিনিসের বিনিময়ে ) অথচ অন্যদের হয়ত ওই জিনিসের জন্য মূল 
ভূখণ্ডের তুলনায় তিন গুণ বেশী দাম দিতে হয়। 

কর নিকোবরে শুধু নির্দিষ্ট শীর্্ঘার দিনে স্থানীয় জিনিসপত্র কেনা 
বেচার জন্ত বাজার বসে। তখন নানা জিনিস কেনার জন্য ভীড়, 

নর 
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জমে ওঠে; হুড়োন্ুড়ি পড়ে যায়; প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই 
চার্চের ফাণ্ডে মোটা পয়সা জম! হয়। 

তাছাড়া এন কর নিকোবরে কো-অগ্নারেটিভ ক্যান্টিনে এবং বড় 
লাপাটি গ্রামে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক বাজারে লোকেদের স্থানীয় 
জিনিসপত্র বিক্রী করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ।' সরকারী কর্মচারী 
এবং মূল ভূখণ্ডের অন্যান্ত লোকের টাটকা জিনিসপত্র পাবার যে 
অসুবিধা ছিল এইসব উপায়ে তা কতকট] দূর হলেও সমস্তাটার 
পুরোপুরি সমাধান হয়নি। তার একট! কারণ এই যে, চাহিদা, 
অনুপাতে বাজারে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ কম। অন্ত 
কারণ নিকোবরীদের আয়লিগ্গা নেই বলে ক্যান্টিনে ও সাপ্তাহিক 
বাজারে তারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যেতে ততটা উৎসাহী 
নয়। ূ 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলক বিচারে 
অনেক বেশি। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান 
দেশের বাণিজ্যের লেনদেনের পথে এই ছ্বীপগুলি অবস্থিত বলে 
নুপ্রাটীন কাল থেকেই জাহাজগুলি এখানে এসে ভিড়তো। 
ব্যাপারীরা ভোগ্যপশ্যের বিনিময়ে নারকেল স্থুপারি নিতে আসতে । 

বৃটিশের শাসনকালে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়। সে সময় 
এখানে ভারতের মূল ভূখণ্ড এবং বর্ম থেকে অনেক ব্যবসায়ী এসে 
দোকান খুলে বসে। এই ব্যাপারীর। নারকেলের শুকনে। শা ও 
সুপারি সোজাস্থজি নিকোবরী পরিবার থেকে কিনে নিয়ে বিনিময়ে 
তাদের নান! পণ্যদ্রব্য দিত। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থাই এই বাণিজ্যের 
ভিত্তি ছিল। কোন নিকোবরীর কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করার 
প্রয়োজন হলে+সে ব্যবসায়ীর কাছে চলে যেত এবং নারকেল ও 
স্পারি দেবার প্রতিশ্রতি দ্িত। ব্যবসায়ী লেনদেনের ।তাৎপর্য 
বোঝাতে তাকে একটি দাগ-দেওয়া লাঠি দিত। প্রত্যেক দাগের 
অর্থ এক হাজার সুপারি? ব্যবসায়ী তখন নিজের লোক দিয়ে গছ 
থেকে সুপারি পাড়িয়ে নিত। লাঠির দাগ হয় মুছে ফেলত, না হয়, 
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নারকেল সুপারি যতট! পাওয়! গেল সেই অনুসারে লাঠিটার দাগ 
দেওয়া অংশ কেটে ফেল! হত। কিন্তু এই সব লেনদেনে 
নিকোবরীদের কখনো! লাভ হত না।. বাইরে থেকে আন! জিনিস- 
পত্রের দাম সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা ছিল ন। বলে অনেক সময 
ব্যবসায়ীর! বিক্রীত দ্রব্যের দামের চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি নারকেল 
নিয়ে নিত। তাছাড়। নিকোবরীরা নিজেরা বড় একট নারকেল 
পাড়ত না। ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত নারকেল নিয়ে নিচ্ছে কিনা 
ত| বোঝার কোন উপায় ছিল না। নিকোবরীদের কাছে 
লেনদেনের সংজ্ঞান্চচক লাঠি ছাড়া আর কোন দলিলপত্র থাকতো 
না। যদিও কাঠিট! ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নারকেল দিতে অস্বীকার 
করায় কোন বাধা ছিল না; কিন্তু তারা এত সং ছিল যে, তার! 
কখনও তা করত না; বরং ব্যবসায়ীদের অসাধুতার জন্য একই খণ 
ছ'বার করে শোধ দিত। এইভাবে ব্যবসায়ীর! প্রন্তর লাভ করেছে 
আর নিকোবরীর! সর্বদা খণভারে ভারাক্রান্ত থেকেছে । ওর! এত 
গরীব ছিল যে ওদের মধ্যে অনেকে হয়ত নিজেদের সামান্য পরার 
কাপড়টুকু পর্য্যন্ত কিনতে পারত না। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার নিকোবরী- 
দের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন নীতিই অবলম্বন করে নি। মহাযুদ্ধ 
স্বর হবার আগে মহাজনদের কাছে ওদের খণ সরকারীভাবে মকুব 
করা হয়। জাপানী অধিকারের সময়ে অনেক মহাজন দ্বীপপুঞ্জ 
থেকে পালিয়ে যায়। যার! থেকে যায়, তারা নিজেদের যড়যন্ত্ 
আর শয়তানীর জন্য জাপানীদের হাতে নিহত হয়। 

স্বাধীনতার পর মহাজনর| যাতে নিকোবরীদের ওপর আর 
শোষণ নীতি চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সরকার সতর্ক দুটি 
দিলেন। এই জন্য এই সব দ্বীপে বাণিজ্যের অনুমতি শুধু একটি 
ফার্কেই দেওয়া হল। নিকোবরীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিস্ত 
এই চুক্তিতে কিছু কিছু সর্ত রাখা হল। ঃ 

সরকার সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। 
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যুদ্ধের পর প্রধানতঃ বিশপ রিচার্ডসনের চেষ্টার জন্যই সমবায় 
আন্দেলন গড়ে উঠেছিল । ১৯৪৮ সালের পর থেকে নিকোবর দ্বীপ- 
পুপ্ধের চোব্দটি গ্রামে "পানম হিনেনগোঁজ' বলে প্রাথমিক সমবায় 
মার্কেটিং সোসাইটি ব। প্রাথমিক সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতি স্থাপিত 
হয়। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয! হল। সরাসরি লোকের 
কাছ থেকে নারকেল, সুপন্বি কিনতে ট্রেডিং কোম্পানিগুলিকে 
নিষেধ করা হল। সমবায় সমিতি থেকে তাদের একট] নিদিষ্ট 
মূল্যে কিনতে হত। কন নিকোবরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের প্রধান প্রধান গ্রামে প্রাথমিক সমবায় 
মার্কেটিং সোসাইটি স্থাপিত হল। ১৯৫১ সালে এই সমিতি 
স্থাপনার কাজ শেষ হল। 

১৯৫৬ সালে আন্দামান নিকোবর আইল্যাণ্ড রেগুলেশন্স 
(আদিবাসি সংরক্ষণ আইন) পাশ হল। এই আইন অনুসারে 
এই সব দ্বীপে নিকোবরী ছাড়। অন্ত লোকের ব্যবস। করার 
ব্যাপারে আরে কঠোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু করা হল। এখন চীফ 
কমিশনারের অনুমতি না নিয়ে এবং অনুমতি পত্রের চুক্তি পালন ন' 
করে কোন বহিরাগত এখানে এসে ব্যবসা! করতে পারে না। 

১৯৫৬ সালের ১ল! জানুয়ারী পুর।তন ফার্ম “অরি আখুজি 
জাতবেট” কোম্প।নির বাণিজ্যিক অধিকার রদ করে দেবার পর 
সমবায় আন্দোলন আরো এগিয়ে গেল। কর নিকোবরে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত নিকোবরী এবং কোম্পানির মালিক; উভয় 
পক্ষের সম্মতিক্রমে “কর নিকোবর টেডিং কোম্পানি” নামে একটি 
নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল। এই কোম্পানির সাত লাখ 
টাকার শেয়ারের মূলধন ছিল; তার মধ্যে শতকরা পথ্ণশ ভাগ 
ছিল পুরাতন ট্রেডিং ফার্ম “আর আখুজি জাতবেট' কোম্পানির 
মালিক আখুজিদের। বাকি পঞ্চাশ ভাগ রইলো নিকোবরীদের 
হাতে, তাদের তরফ থেকে শেয়ার কিনলো গাষের প্রাথমিক 
মার্কেটিং কো-অপারেটিভ দোসাইটি। ১৯৫৮ সালে অন্যান্থ ঘ্বীপেও 
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নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানি নামে এই রকম নতুন কোম্পানি . 
স্থাপিত হল। তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ আখুজিদের, বাকি 
পঞ্চাশ ভাগ অংশ নিকোবরীদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির 
হাতে। 


নিকোবরে এই রকম বাণিজ্য রীতি এখনে চালু আছে । এই 
ছুটি ট্রেডিং কোম্পানি একটি বোর্ড অথবা ভিরেক্টরদের দ্বার! 
পরিচালিত হচ্ছে। এই বোর্ডে নিকোবরীরাও সংযুক্ত আছে। কর 
নিকোবরের ট্রেডিং কোম্পানির একজন পরিচালক হলেন বিশপ 
রিচার্ডসন ; নান কাউরির সর্দারণী রাণী লক্ষ্মী, নান কাউরি ট্রেভিং 
কোম্পানির একজন পরিচালিক। | কেবল এই ছুইটি কোম্পানিই 
নিকোবর ছ্বীপপুরঞ্জের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সরকারের নির্ধারিত 
দামে তার। গ্রামের সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি থেকে নারকেলের 
শস ও স্রপারি কেনে। তাদের এজেন্সির মারফৎ জাহাজে করে 
বাজারে বিক্রির জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া 
তার! মূল ভূখণ্ড ও পোর্টব্রেয়ার থেকে নান! পণা দ্রব্য কেনে এবং 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাদের শাখা দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করে 

চুকচুকিয়া গ্রামে কর নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানির হেড 
কোয়টার। মালার, চুঁকচুকিয়া কাকানা; আরঙ, সাবাই এবং 
কিনমাই গ্রামে । এদের ছয়টি শাখা দোকান.আছে। নান কাউরি 
ট্রেডিং কোম্পানির হেভ কো়াটার নান কাউরি দ্বীপে চাম্পিন গ্রামে 
অবস্থিত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য গ্রামে এই কোম্পানির 
সতেরটি শাখা দোকান আছে। নারকেলের শাস ও সুপারি পায়! 
যায় কিন। এবং অন্যান্ত পণ্য দ্রব্যের চাহিদা কি রকম, ত৷ দেখেই 
এগুলি সেখানে স্থাপিত হয়েছে । কাচালে ও টেরাসায় পাচট। 
কামোরটাতে চারটে, নান কাউরি, পুল্লোমিল্লো এবং কোন্দুলে একট! 
করে দোকান আছে। সমস্ত শাখা দোকান নানা পণ্য দ্রব্যে 
পরিপৃর্ণ। নান! দরকারী ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্রই শুধু নয়, নানা রকম সৌখীন দ্রব্ও এইসব দোকানে পাও! 
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যায়। ভোগ্যপণ্যের দাম বেধে দেন আন্দামান ও নিকোবর সরকার । 
মূল ভূখণ্ড থেকে আন! ভোগ্যপণ্যের পাইকারী দামের উপরে শতকরা 
পচিশ ভাগ মুনাফা! করার অনুমতি দেওয়া হয়। পেঁয়াজ, আলু 
ইত্যার্দি যেসব জিনিস সহজে নষ্ট হয়ে যায়, তার উপর শতকরা 
চল্লিশ ভাগ মুনাফা করা চলে। পোটরেয়ার থেকে জিনিসপত্র 
' কিনে কর নিকোবরে বিক্রী করলে শতকর! ৯৪ ভাগ লাভ কর! 
যায়। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত এই দাম খুবই স্তায়সঙ্গত। 
জাহাজের খরচ; মাল খালাস করে নিয়ে আসার খরচ সব হিসাবের 
মধ্যে ধরে এই দাম নির্ধারিত হয়েছে । এখন দ্বীপবাসীর। ভোগ্য- 
পণ্য ষে দামে কিনতে পারে, তা ওদের ক্ষমতার বাইরে নয়৷ 
বাংসরিক লাইসেন্স ফী ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর আয়ল্যাণ্ত 
রেগুলেশন্দ (আদিবাসী সংরক্ষণ আইন) অনুযায়ী ট্রেডিং 
কোম্পানিগুলিকে নারকেল ও সুপারি রপ্তানি করার জন্য রয়ালটি 
দিতে হয়। এক কিলোগ্রাম নীরকেলের শুকনো শাসের জন্য ০১৫ 
পয়স। এবং এক কিলোগ্রাম শ্পারির জন্ত ০৩৮ পয়স৷ শুন্ক দিতে 
হয়। ১৯৬১ সালে এই সব দ্বীপ থেকে মোট ষে শুন্ক আদায় করা 
» তার পরিমাণ হলো! ৩,৪৯১৬৮০ টাঁকা ৷ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
কারুর জমির জন্য খাজনা, অন্ত কোন কর বা আয়কর দিতে হয় 
না। এই সব দ্বীপে শুধু এই রয়ালটি থেকেই সরকারের যা আয় 
হয়। শাসন, উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম এবং আদিবাসীদের কল্যাণের 
জন্য সরকারের যা খরচপত্র হয়; সে তুলনায় এই আয়ের পরিমাণ 
খুবই কম। 
নিকোবরে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বেশ সুষ্ঠভাবে চলছে। 
নিকোবরের বাণিজ্য থেকে যা মুনাফা! হয়, তা যাতে নিকোবরীদেরই 
হাতে থাকে সে বিষয়ে সরকার খুবই সচেষ্ট । সেইজন্য সরকার 
সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে বাণিজ্য নেবার জন্য লোকেদের উৎসাহ 
দিচ্ছেন। নিকোবরী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ রূপ কি রকম ফ্রাড়াবে, 
তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া . যাচ্ছে নাঃ নিকোঁবর দ্বীপপুঞ্জে 
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বাণিজ্যিক কার্ধকলাপের ধারা বেশ জটিল। ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে 
তুলতে যে বুদ্ধির দরকার লাগে? যে পরিচালন ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, 
তা ধদি নিকোবরীর! আয়ত্ত করতে পারে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক 
পদগুলি পূর্ণ করার জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত 
যুবক পাওয়৷ যায়, মালপত্র আমদানি-রপ্তাণির জন্য তাদের নিজেদের 
হাতে জাহাজের সুবিধা থাকে, তবে তারা বেশ সুষ্ঠুভাবে নিজেরাই 
ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ষেতে পারবে । ট্রেডিং কোম্পানির হাত 
থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়ে নেবার জন্ত কর নিকোবরে 
নিকোবরীরাই একটা কোম্পানি গঠন করেছে। তাই অদূর 
ভবিব্যতে নিকোবরীর। নিজেদের হাতে বাণিজ্যের দায়িত্ব নিতে 
পারবে এবং তাদের বাযবসাধিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণত৷ লাভ 
করবে, এটা স্তায়সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়। 

বাণিজ্যিক সংস্থার সুষ্ঠু কাধ্যকলাপের ওপরে নির্ভর করছে 
নিকোবরীদের বাণিজ্য স্বার্থ। একটার সঙ্গে অন্টার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 
তাছাড়! গ্রামের সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতিগুলির যথাষথ পরিচালনার 
ওপরেও" অনেক কিছু নির্ভর করছে। এখনও পধ্যন্ত নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জে সব সমিতিগুলির কাজকর্ম বেশ ভালভাবে চলেছে। 
গায়ের সব পরিবারের কর্তারাই সমবায় সমিতির সভ্য এবং এর! 
সবাই এর শেয়ারের অংশীদার । গায়ের মোড়ল সোসাইটির 
প্রেসিডেন্ট । আভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য একটি ম্যানেজিং 
কমিটি তাকে সাহায্য করে। প্রত্যেক সোসাইটির কাজকর্ম 
দেখা এবং প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র রাখার জন্ত বেতনভূক সেলস্ম্যান 
আছে। . 
নিকোবরী ব্যতীত অন্য লোকের কাছ থেকে নারকেলের শাস 
ও সুপুরি কেনার সময় প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি 
সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে নারকেলের শাস প্রতি কিলোগ্রামে 
পাচ পয়সা ও সুপারিতে প্রতি কিলোগ্রামে দশ পয়স। কম দাম 
দেয়। তারা ট্রেডিং কোম্পানিকে সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন দরে অর্থাৎ 
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নারকেল কিলো প্রতি ৭০ পয়সা এবং সুপারি ২ ট[কা ২০ পয়সা দরে 
বিক্রী করে। সোসাইটিগুলি এই হিসেব অনুসারে নারকেলের দামে 
প্রতি কিলোতে পাচ পয়সা” স্পারিতে প্রতি কিলোতে দশ পয়স! 
লাভ করে । এই মুনাফা! থেকেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি 
কর নিকোবর ও নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপনার সমযে 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শেষার ক্রয় করতে সক্ষম হযেছিল। 
কো-অপারেটিভ মাকে্টিং সোসাইটি ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরও ছুটি উন্দেখযোগ্য পদক্ষেপ, কর 
নিকোবরে কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন এবং সাবান তৈরীর সোসাইটি 
স্থাপন । 
নিকোবরীরা নিজের! পরিশ্রম করে এখং নিজেদের মধ্য থেকে 
১৫,০০০ টাকা তুলে ছ্বীপের হেড কোযার্টার এলাকায কো- 
অপাঁরেটিভ ক্যার্টিনের জন্য একটি সুন্দর পাক] বাড়ি নির্মাণ 
করেছে। ১৯৬৫ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাজ্য মন্ত্রী জয় সুখলাল 
হাতী এই ক্যার্টিনের উদ্বোধন করেন । চা, জল-খাবার, এটা-ওটা 
জিনিস এবং যদি পাওয। যায় তাহলে তাজ! সব্জি, ফল, মাংস? মুরগী, 
ভিম, নারকেল তেল ইত্যাদি ন্যাষ্য দমে বিক্রী হয়। একটি বেকারিও 
স্থাপিত হয়েছে । খুব ভাল কটি, বিস্কুট ইত্যাদিও এতে তৈরী হয়। 
নিকোবরী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এগুলি খুব জনপ্রিয় । 
নারকেল তেল সর্ববদ। সুলভ বলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাবান 
তৈরীর যথেষ্ট সুযোগ । তাই কর নিকোবরের গ্রাম কিনিযুক। গ্রামে 
একটি কো-অপারেটিভ সোপ-মেকিং সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। 
এই সোসাইটি প্রধানতঃ কাপড় কাচার সাবান তৈরী করে। 
এই সাবান প্রাথমিক সমবায় মার্কেটিং সোসাইটির মারফত গ্রামে 
গ্রামে বিক্রী কর! হয়। খুব উৎকৃষ্ট সাবান, বাইরের সাবানের চেয়ে 
অনেক সস্তা; তাই এই সাবানের খুব চাহিদা । এসব দেখে মনে 
হয় অদূর ভবিষ্যতে এখানে খুব বেশি পরিমাণে সাবান তৈরী হবে। 
কর নিকোবরের তিনটি গায়ে লোকের রুচি অনুযায়ী সম্তায় 
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পোষাক তৈরীর উদ্দেশ্টে কো-অপারেটিভ সেলাই ও পোঁষাক তৈরীর 
সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সমবায় আন্দেল্ন খুব জোরালে! হয়ে 
উঠেছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে । নিকোবরীদের সামাজিক 
পটভূমিকায় যেখানে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
ও আস্থা সেখানে সমবায় সংস্থাগুলি খুব ভাল চলতে বাধ্য । বস্তুতঃ 
নিকোবরীদের উপজাতীয় সঙ্ঘবদ্ধ জীবনধারণ সমবায় আন্দোলনের 
মূল ভিত্তি। তাই ব্যক্তিগত কোন কাজের চেয়ে পারম্পরিক 
সহযোগিতার কোন প্রস্তাবে তারা অনেক বেশী সাড়া দেয়। 

এটাও উল্লেখযোগ্য ষেঃ লোকেদের অদ্ভুত চরিত্র ও জীবন ধারার 
জন্ঠ সমবায় সংস্থাগুলি শুধু যে ভাল চলছে তাই নয়, সমবায় 
আন্দোলনের প্রসার লোকের জীবনযাত্রাকে নান! দিক দিয়ে 
প্রভাবিত করছে এবং নতুন দ্ৃগ্িভক্ষি গড়ে তুলছে । 

নিকোবরীরা বোঝে ও নিজেরাই বলে ষে সমবায় ব্যবস্থ। 
প্রবত্তিত হবার আগে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগীতার 
মনোভাব খুব বেশী ছিল; জমি নিয়ে অনেক বেশী ঝগড়া-বিবাদ হত। 
আগে সব জরুরী বিষয়ে গায়ের সব লোকের সম্মতি নেওয়া হত না! 
বা অজ্ঞাতসারে কর! হত। সমবায় সংস্থাগুলি গঠনের ফলে 
গ্রামের সমস্ত ক্ষমতা ও অর্থ এক অভিন্ন ভাগ্ডারে সঞ্চিত হওয়ায় 
গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এঁক্য বন্ধন আরে সুদৃঢ় হয়েছে 
এবং বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা পরস্পরের আরে কাছে এসেছে । 
বিভিন্ন পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ আগের চেয়ে অনেক কমে 
গেছে। জরুরি বিষয়ে গ্রামের সব পরিবারের সম্মতি এবং কখনো 
বা অন্ত পল্লীর লোকের মতামতও নেওয়া হয়। যদি এই মনে1ভাব 
অব্যাহত থাকে তবে এই সব দ্বীপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। 
প্রায় সব সমাজেই আধিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের 
স্বাতন্ত্য বুদ্ধি পায়; সমাজের আদিম অবস্থায় যে একতা ও' 
পারস্পরিক বিশ্বাস থাকে সেটা আস্তে আস্তে লোপ. পেয়ে যায়। 
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নিকোবর ছীপপুঞ্ধে অবশ্টা আশা আছে যে, ব্যক্তিগত জীবনের চরম 
স্বাতন্ত্র্য আসবে না। ,এমনকি বর্তমানের এই উপজাতীয় সমগ্রিগত 
জীবন যর্দি ভবিষ্যতে শেষও হয়ে যায়, এর জায়গায় অন্ত একটা 
সামাজিক অবস্থা আসবে । সে সমাজে থাকবে সহযোগীতামূলক 
ভাবধারার্‌ প্রাধান্য এবং বহু জনহিতকর নীতির গুরুত্ব । আর 
সেখানে আগেরই মতই থাকবে ব্যক্তিগত জীবনের ইচ্ছ!। ও অন্থুভূতি 
সমগ্রির কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রবণতা । 


নবম অধ্যায় 


হস্তশিল্প ও কারিগরী ঝিছ্যা। 


নিকোবরীদের হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈপুন্তা ও উদ্ভাবনীশক্তি 
আছে কিন্তু তাদের হস্তজাত শিল্প ও কারিগরী বিগ্ভার নমুনা! দেখতে 
চাইলে দ্'চারটের বেশী চোখে পড়ে না। গওুত্যেক সমাজে হস্তজাত 
শিল্পেব সঙ্গে লোকেদের জীবনধাবার একটা! ঘনিষ্ট সম্পর্ক রষেছে। 
সেখানকার হস্তশিলের সীমিত বিকাশের এট। যেমন একটা কারণ, 
অন্য কারণ নিকোবরীদের সবল ও নিরলঙ্কার জীবন যাপনের ধারা। 
বাস্তব প্রয়োজনের জিনিস খুবই সীমিত বলেই তাদের হস্তজাত ও 
কারগৰী শিল্প বিকাশের সুযোগও কম। তাছাডা নিকোবরীদের 
মধ্যে পেশাদারী কাকশিল্পী বা কারিগর বলে কিছু বেই। সব 
লোকেরই একই বৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনের প্রযোজনান্ুষায়ী 
সাধারণ মিস্থ্ী ও কারিগরের কাজ অধিকাংশ লোকই জানে । কিছু 
লোকের নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে অন্যদের চেষে বেশী, প্রযোজনবোধে 
অন্তরা তাদের এ নেপুণ্যের সুযোগও নেষ। কিন্তু সুদক্ষ ব্যক্তিরা 
অপরের জন্য কাজ করে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অতিরিক্ত কিছু পায ন1। 
বস্ততঃ নিকোবরীদের অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিভাধর ও কর্ম- 
নিপুণ ব্যক্তির পক্ষে কাক ও হস্তশিল্লে সময় ও শক্তি প্রযোগ করার 
জন্য কোন রকম উৎসাহ দেওয়া হয় না । 
এদের মিস্ত্রির, কাজে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিপুণতা ৷ এদের সমাজে 
যুবকেরা সবাই মোটামুটি মিস্ত্রির কাজ জানে । ছোটবেলার থেকে 
দেখে দেখে এবং বড়দের কাজে সাহায্য করে অল্প বয়সেই এর! 
একাজ শিখে নেয়। গৃহ নির্মাণে এবং ক্ষেত খামারে বেড়া দেওয়! 
ছাড়া নৌকো তৈরীর কাজে সুদক্ষ মিস্ত্রির নৈপুণ্য সবচেয়ে দরকার 
হয়। 
নানা রকমের নৌকো । ডোঙ্ক! খুব ছোট, তাতে ছ'তিনজন 
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মাত্র লোক ধরে, অন্যগুলি আবার এত বড় ষে তাতে চল্লিশ জনের 
মত লোক যেতে পারে । বড় নৌকো! শুধু চাঁওড়! ও কোন্দুলে তৈরী 
হয়। মাছ ধরার এবং কাছাকাছি এলাকায় যাতায়াতের জন্য বিশ 
থেকে ত্রিশ ফুট লম্বা ছো'ট ছোট ভোঙ্স। অন্যান্য দ্বীপেও তেরী হয়। 

নৌকো তৈরী করার আগে, চার পাচজন লোক আভ্যন্তরীণ 
এলাকার জঙ্গলে গিয়ে গাছ পছন্দ করে। কুড়,ল দিয়ে গাছের 
গুড়ি কেটে গুড়িটাকে একটু ফাঁপা করে গায়ের ভেতরে নিয়ে যায়। 
গ্রামের মধ্যে ধিকিধিকি আগুনে পুড়িয়ে গুড়িটাকে সম্পূর্ণ ফাপা 
করে নেয়; আগুনে গুড়ির ভেতরকার সব কিছু পুড়ে যায়। কুড়াল 
ও বাটালির সাহায্যে ফাঁপা গুড়িটাকে এবার নৌকোর গড়ন 
দেয়, তরতর ক'রে জল কাটার স্ুবিধের জন্য ছুটি প্রাস্ত একটু 
বাকা ও সরু করে নেয়। তারপর নৌকাটাকে উল্টে ফেলে তার 
তলাটাকে জাহাজের মত জলে ভাসার আকার দেয়। 

নোৌকোর 'ব।ইরের গড়ন হয়ে গেলে, বসবার জায়গা, জিনিসপত্র 
রাখা ও নৌকোটাকে মজবুত করতে নৌকোর মধ্যে অনেকগুলি তক্ত! 
শক্ত ক'রে আটকে দেয়। তক্তাগুলির প্রান্তে 'নৌকোর কিনারার 
উপরের দিকে লম্বা লম্বা কাঠের ফালি বেত দিয়ে বেঁধে দেওয়! 
হয়ঃ এতে জিনিসপত্র সহজে জলে পড়ে যাবার ভয় থাকে না। 

নৌকাগুলি বেশ গভীর, মূল গুড়ির যা পরিধি তার প্রায় ছুই- 
তৃতীয়াংশই এর মধ্যে থাকে । . এই জন্য এবং প্রস্থ অনুযায়ী দের্ঘ্য 
বেশী হবার কারণে প্রত্যেক নৌকোর সঙ্গে প্রায় দশ ফুট লম্বা ও 
আট ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের কুদে! থাকে । নৌকোর ভার- 
সাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই কুঁদে। বেছে নেওয়া হয়। নৌকে! 
থেকে প্রায় আট ফুট দূরে নৌকোর সমাস্তরালভাবে খুব সম্ভর্পণে 
বাশ দিয়ে এটাকে বেঁধে দেওয়া হয়. 

কাঠের কুঁদোটা জুড়তে পেরেক ব্যবহৃত হয় না। বস্তুত; 
নৌকোয় কখনই পেরেক লাগানে! হয় না। এই কুদে! বাধতে এবং 
নৌকোর ভিতরে অন্য কোন কিছু জোড়ার কাজে লাগে গাছের 
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ছাল। সমুদ্রে দীর্ঘদিনের জন্য ভ্রমণে বেরুবার আগে নৌকো! 
সংলগ্ন এই কুঁদে, বাঁশ, তক্তা ইত্যাদি সব সময় পরীক্ষা! করে নেওয়া 
হয়। যাত্রাকালে হঠাৎ প্রয়েেজন দেখ! দিলে যাতে সংকটে পড়তে 
না হয়; সেইজন্যে বাড়তি তক্তী) বেত, গাছের ছল ইত্যাদি 
নোৌকোর মধ্যে সব সময় মজুত করে রাখা! হয় । 

সাধারণতঃ নৌকে। বা ডোঙ্গার বেশ ভারসাম্য থাকে এবং এটি 
মোটামুটি নিরাপদ যান। সমুদ্র যখন শান্ত থাকে লোকে চল্লিশ 
পর্শাশ মাইল দূরে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে যায়। যতটা বিপদে ও 
অস্থুবিধার ঝুকি নিয়ে ওর! সমুদ্র পাড়ি দেয় সেই তুলনায় ছুটন। 
খুবই কম হয়। ছৃর্ঘটনা হলেও ডোঙ্গা ডোবে না। নিমজ্জমান 
ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আনার আগে পর্যন্ত নৌকো ধরেই তার! 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভেসে থাকে । অনেক সময় নৌকোর 
পার্বতী কাঠের কুঁদোটি ভেঙ্গে যায় অথবা নৌকে। উল্টে যায় বলেই 
প্রধানতঃ হুর্ঘটন! হয়। নৌকোর বাইরের দিকে, অর্থাৎ নৌকোর 
পাশের কুদোটি যেদিকে যুক্ত থাকে তার বিপরীত দিকে অতিরিক্ত 
ভার পড়লে তক্তাটির ভারসাম্য ব্যাহত হুয়। সেইজন্য তক্তাটি 
নৌকোর যেদিকে থাকে সব সময়েই ওরা লোককে সেদিকে বসতে 
বলে, এতে নৌকোর ওজনও ভার-কেন্দ্রের মধ্যে থাকে এবং নৌকে। 
উল্টে যাবার সম্তাবন হাস পায় । 

যে সব নৌকোয় বাইচ খেল! হয় সেগুলিতে একটা বিশেষ 
অগ্রভাগ যুক্ত থাকে। এই অগ্রভাগ উজ্জল রঙে রডীন করে 
নৌকোর সঙ্গে খাজ কেটে জুড়ে দেয়। বাইচের নৌকোর পাশ্ব- 
দেশও নানারকম শ্রন্দর রঙে চিত্রিত করে। ূ 

নৌকোগুলি যখন ব্যবহার করে না তখন ঘরের ভিতর তুলে 
রেখে দেয়। বাইচের নৌকে। আবার নারকেলের বাইল দিয়ে 
ঢেকে রাখে । নোঁকেো নিয়ে ওদের বড় গর্ব। ওরা নৌকোর খুবই 
যত্ব নেয়। 'কোন কোন নৌকে। সার! গয়ের-_ সমস্ত পল্লীবাসীর 
সাহায্যেই বারোয়ারী নৌকো! তৈরী হয়। এগুলি বাইচ খেলার 


126 শিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


জন্য। ওরা এ নৌকোকে পবিত্র বস্তুর মতই দেখে। মাছ ধরা 
বা জাহাজের জন্য মাল বোঝাই করার মত সাধারণ কাজ এতে করা 
হয় না। গাঁয়ের নৌকোর চারপাশে শিশুরাও ঘেষতে পারে না। 
বড়রাও বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া এর উপরে বসে না। সুমুদ্রে ভাসবার 
দরকার ন। থাকলে গ্রামবাসীর! শ্রদ্ধা সহকারে গাঁয়ের সমাজ- 
কল্যাণ ঘর “এলপনামে"র নীচে গীয়ের নৌকোটিকে রেখে দেয়। 
বিশেষ কোন উপলক্ষে যেমন বাইরে থেকে কোন গণমান্য ব্যক্তি 
এলে, ছুটি নোকোর পার্খবর্তী তক্তা সরিয়ে একটা কাঠের মঞ্চ 
বানিয়ে তাতে জুড়ে দেওয়া! হয়। মঞ্চের চারদিকে চারটি খুঁটি 
বেঁধে তার উপর কচি নারকেল পাতার চাদোয়! লাগায়। এরকম 
যুগ্ম নৌকা! দেখতে খুবই স্ন্দর লাগে আর খুব আরামদায়কও বটে । 
তবে ছুটি নৌকোর ভারসাম্য সর্বদা ঠিক রাখা মুশকিল । কখনো-বা 
ঢেউয়ে উল্টে যেতে পারে । ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের তৎকালীন উপমন্ত্রী শ্রীমতী. ভায়োলেট আলভা কর 
নিকোবর পরিদর্শন করেছিলেন। তীর থেকে যুগ্ম নোকো৷ ক'রে 
জাহাজে উঠবার সময় নৌকো উল্টে যায় এবং তিনি সমুদ্রে পড়ে 
যান। সৌভাগ্যবশতঃ পঁচাত্তর বছর বয়স্ক বিশপ রিচার্ডসন কাছেই 
ছিলেন, তিনি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন। ১৯৬৫ 
সালের জানুয়ারী মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী জে. এল. 
হাতী কর নিকোবর পরিদর্শন করতে যান। জাহাজে উঠতে 
রাত্রিবেল! একটি জোড়া নৌকোয় চড়ে যাবার সময় সেটি উল্টে 
যায়। তীরের কাছে দুর্ঘটনা! ঘটে । যাঁর! নৌকো ছেড়েছিল, তার! 
কয়েকজন কাছে থাকায়, ছুটে গিয়ে নৌকোটা তীরে নিয়ে আসতে 
পেরেছিল |” তা ন৷ হলে রাত্রিবেল! যা ইচ্ছে তাই ঘটতে পারতো 
যার! ছুর্ঘটনার মুখে পড়ে.তাদের বড় একটা সাহায্য করা যায় না। 
জোড়া-নৌকোর ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা খুব একট! সুখকর 
হয়নি বলে অভ্যর্থনার প্রতীক এই জোড়া নৌকোর ব্যবহার এরা 
প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট অতিথির! তাদের সাধারণ নৌকোতেই 
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ঢেউ-এর দোল! খেতে খেতে হলেও নিরাপদে পৌঁছে যাক এই তারা 
চায়।- যুগ্ম নৌকো যত সুন্দর ও আরামদায়ক হোক না, এর 
বিপদের ঝুকি এরা আর নিতে চায় না। 

দীর্ঘ যাত্রায় নৌকোয় ওরা পাল তুলে চলে। নৌকোর 
মাঝখানে বসার জায়গায় ছুটি লহ্ব! খুঁটিতে ক্যানভাস বা কোন 
মোট কাপড়ের তৈরী পাল খাটায়। অনুকূল হাওয়ায় পাল 
তোল! তরী খুব দ্রেত চলে; এমনকি ছোট ছোট মোটর লঞ্চকে 
পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে । পাল-তোলা নৌকোয় চড়ে নীল 
সাগরের উপর ভেসে যাওয়া রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । একদিক 
থেকে হাওয়। বইছে, অন্যদিকে গতির উল্লাস, মধুর চুম্বনের মত 
ছোট ছোট জলবিন্দ্র মুখে ও শরীরে ছিটকে এসে পড়ে। 

আসবাবপত্র তৈরীর কাজেও এ একই নিপুণ মিস্ত্রির হাত। 
প্রত্যেক ঘরে একটি করে “সেটি” তার কাঠামো! কাঠের । ওপরট 
টুকরো বাঁশের ও বেতের। আজকাল কোন কোন লোক চেয়ার 
ও ছোট ছোট টেবিল বানাতে সরু করেছে। কর নিকোবরের বড় 
লাপাটি গ্রামে মিস্ত্রির কাজের শিক্ষা ও উৎপাদনের কেন্দ্র। কিছু 
কিছু লোককে আসবাবপত্র তৈরী করতে এই কেন্দ্র শিক্ষা দিচ্ছে। 

মিস্ত্রির কাজের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা হল কুঠার, 
বাটালি, করাত, ছিদ্র করার যন্ত্র। কোন ফুট রুলার ব্যবহৃত হয় 
না। হাত মেপেই বেশীর ভাগ মাপ জোকের কাজ চলে, কখনো -বা 
বাশের কঞ্চি। 

গ্রামে কোন কর্মকার নেই। কম্মকারের জিনিসপত্র সাধারণত 
স্থানীয় দোকান কিংবা কর নিকোবরের বড় লাপাটি গ্রামে কুটির 
শিল্প বিভাগের কর্মকার শিক্ষণ ও উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে কিনে 
আনা 'হয়। এই কেন্দ্রের কম্মকারের কাজের শিক্ষারও সুবিধা 
আছে। কিন্তু এই সব দ্বীপে কর্মকারের কাজ পেশ! হিসেবে গ্রহণ 
করার সুযোগ কম বলে এদিকে লোকের তেমন কোন উৎসাহ 
নেই। সামান্য কিছু লোক দা বানাতে কর্ধাকারের নৈপুণ্য প্রয়োগ 
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করে, আর এট! লোকের দৈনন্দিন জীরনে খুবই দরকারী জিনিস। 
ওর। জাপানীদের পরিত্যক্ত লোহার টুকরো বেছে নিয়ে জবলস্ত 
আগুনে ফেলে গরম করে নেয়। তারপর বড় হাতুড়ি দিয়ে 
পিটিয়ে তীক্ষ কিনার! পাথরে ঘষে দ1 তৈরী করে। 

কর নিকোবরে প্রায় স্ত্রীলৌকই সেলাই ও এন্বযভারিতে নিপুণ! । 
অন্যান্য ঘ্বীপেও মেয়ের। সেল।ই-ফৌড়াই শিখে নিচ্ছে। বিশেষত 
কর নিকোবর ও নান কাউরিতে সরকার পরিচালিত ছুটে! কেন্দ্র 
আছে যেখানে দজ্জির কাজ, পোষাক এবং এম্ব।য়ভারি শেখনে। হয়। 
মেয়েদের এসব বিদ্তা শেখানোতে খুবই উপকার হচ্ছে। নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জে পেশাদার কোন দঞ্জি নেই বলে মেয়ের! নিজেদের ও 
স্বামী-পুত্রের পোষাক তৈরী করে নেয়। সেলাই হাতে, আবার 
মেশিনেও করে। টেখিল ক্লথ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার 
এবং শিশুদের পোষাকে উজ্জল রঙের সৃতো দিয়ে এন্বয়ডারী করে। 
মাঝে. মাঝে মেয়ের! শিশুদের জন্য পশমও বোনে । 

ক্রুচেটের কাজ এবং ব্লাউস বডি এবং বালিশের ওয়ারের জন্য 
লেস বোনে। 

নিকোবরীদের ছুটি, প্রাচীন শিল্প, ঝুড়ি ও মাছর । অবসর সময়ে 
মেয়েরা এসব তৈরী করে। জঙ্গলে প্রচুর বেত। তাই দিয়ে 
ঝুড়ি তৈরী করে। বোঝা বওয়া, জিনিসপত্র ভরে রাখা, সব 
কাজই ঝুড়িতে । ঢাকনি দেওয়া ব! ঢাকনি ছাড়া ছুরকম ঝুড়ি 
তৈরী করে-__এগুলি যেমন মজবুত তেমনি সুন্দর এদের গড়ন। 

মাছর তৈরী হয় নারকেলের বাইল ও পাস্তানাস পাতায়। 
নারকেলের বাইল শুকিয়ে সর সরু লম্বা করে কেটে তা দিয়ে তৈরী 
হয় মাহুর।+ এই মাছুর যেমন শক্ত তেমন প্রায় দশ পনের বছর 
টেকেও। শুধু বস] ব| শোয়ার জন্যই নয়, চৌঁকোনো৷ ঢালু 
ছাদওয়াল! ঘরের দেয়াল তৈরীর জন্যও এগুলি ব্যবহৃত। একই- 
ভাবে তৈরী হয় পাস্তানাস পাতার মাছুর, পাত! শুকিয়ে, সরু সরু 
লম্ব৷ লম্বা! করে কেটে তারপর ঘন বুনোট। 





৮০০০ 


চিএ ১২ । কষেকটি মৃত্তি যা কব নিকোৰর ছাডা৷ অন্যত্র লোকেরা ভুতপ্রেত থেকে 
বাঁচতে ঘবে রাখে (১৩১ পাতায় দেখুন ) 


চিত্র ১৩। 
নিকোৰরী ঝুডি এবং 
পাস্তানাসের মাছৰ 
(১২৮ পাতাঘ দেখুন ) 
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নারকেলের বাইলের মাত্বরের মত এগুলি অতটা টেকসই হয় ন1, 
মোটে পাচ সাত বছর টেকে। তবে এগুলি লোকেদের খুৰ 
পছন্দসই । মাছরের জন্য কখনো-ব পাস্তানাসের একটু গাঢ় রঙের 
পাতা ব্যবহৃত হয়। এতে পাতার স্বাভাবিক সাদ! রঙের পটভূমিকায় 
এই কুষ্তাভ রঙ ব্যবহার করে ত্রন্দর প্যাটার্ণ করা হয। এগুলির 
বুনট সুন্দর ও প্যাটার্ণে নৃতনত্ব থাকায় বাইরের লোকেদের কাছে 
এগুলির খুব চাহিদা!। নিকোবরীর! ভারতের মূল ভূখণ্ডে যদি এগুলি 
বেশী করে রপ্তানি করে তাহলে সেখানে নিশ্চয় এগুলি সমাদৃত 
হবে। 

নারকেলের মাল! ব্যবহার করে জলপাত্র, হিসাবে আর তাড়ি 
রাখতে । নারকেল ছুলে তার মাথায় একটি ছিদ্র রুরে হুকের 
সাহায্যে ভেতরের শস বার করে নেয়। তারপর বাইরেট! ছুরি 
দিয়ে চেছে চেঁছে অথবা বালু কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে । 
ক্রমাগত ঘষার ফলে পাত্রটির বাইরেট খুব মস্থণ হয়ে যায়। যখন 
একটি নারকেলের মাল! ব্যবহার করে তখন মুখটার মাপে কাঠের 
একট] ঢাকনা বানায়। সাধারণত বেতের হাতল,লাগিয়ে ছুটো 
নারকেলের মাল! এক সঙ্গে জুড়ে দেয়, তাতে পাত্রটি হাতে করে 
নিয়ে যেতে বেশ সুবিধাই হয়। ঘর সাজানর উপকরণ হিসেবে 
বহিরাগতদের কাছে এই নারকেল মালার তৈরী পাত্রের খুব চাহিদা । 

ধনুক ওদের আর একটি হস্তশিল্পেন্র 'নমুনা । এতে লাগে একটি 
ভারি কড়িকাঠ, চার ইঞ্চির মত চওড়1] আর ছু-আড়াই ফুট লম্বা । 
এর নীচের প্রান্ত বন্দুকের বাঁটের মত্ত দেখতে । আধ ইঞ্চি পরিধি 
পাঁতল! ও হাক্কা কাঠের একটি ধন্থুকাকৃতি চ'প তৈরী করে কড়ি 
কাঠটির দৈর্ঘের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ওপরে এটে দেয়। চাপের 
ছুটি প্রাস্ত তার দিয়ে যুক্ত করে। কড়িকাঠের উপরে তীর রাখার 
জন্যে খাঁজ কাট! থাকে $' ছোট ছোট তীরগুলি যাতে জায়গা! মত 
থাকতে পারে তারজন্য ছোট ছোট লোহার চাকতি এ'টে দেয়। এর 
ঠিক উপরে কড়িকাঠে একটি ছোট পেরেক থাকে । আর তার 
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থেকে ঝুলতে থাকে ছোট একটি কাঠের টুকরো । ধনুক ব্যবহার 
করার সময় কড়িকাঠে জায়গা মত ঠিক একটি তীর রাখে। ধনুকের 
ছিল! পেছনে এমন করে টেনে ধরে যাতে ছিল! দ্বার! সংলগ্ন কাঠের 
টুকরোটি ঘোড়ার ওপর পড়ে থাকে এবং সংলগ্ন ছিলাটি পেরেকের 
সঙ্গে বেঁধে ওটাকে ঠিক জায়গা মত রাখে । ঘোড়া ছেড়ে দ্বিলে 
ওট1 কাঠের টুকরোটাকে গিয়ে আঘাত করে এবং টুকরোটা 
সরে যায়, ধনুকের ছিল! খুব টানটান থাকে বলে সামনে ঠেলে 
এগিয়ে এসে আবার আগের আকৃতি নেয়। তীরটার নীচের প্রাস্ত 
টান! ছিলাটাকে ছুয়ে থাকে, সেটা সামনে তাড়িত হয়ে তীব্র বেগে 
ছুটে বেরিয়ে যায় । এই রকম ধনুক ওর! এক হাতে চালায় এবং 
এ দিয়ে একশ পঞ্চাশ গজ পর্য্যস্ত তীর ছোঁড়! যায়। এটার ডিজাইন 
অভিনব। বন্দুকের মত ঘোড়া টেপার পদ্ধতির জন্য বাইরের 
দর্শকদের কাছে এটা লোভনীয় হস্তশিলের নমুনা ৷ 

হাতের কাজের মধ্যে বোধ হয় নৌকোর মডেলের খুব চাহিদা । 
নরম কাঠ ছুরি দ্রিয়ে কেটে এগুলি বানায়, লাগিয়ে দেয় কাপড়ের 
পাল। "এই মডেলগুলির আকৃতি ঠিক নৌকোর মতই পাশে 
কাঠের ছোট তক্তা। উজ্জল রঙে চিত্রিত, দেখতে খুব সুন্দর । 

কিছু কিছু লোক আংটিও বানায়। গলায় পরার ক্রুশ, চাবির 
চেন ইত্যার্দি তৈরী করে। এছাড়া কচ্ছপের খোলে রূপ। লাগিয়ে 
মনোহর সৌখীন জিনিস করে । 

চাঁওড়ার একটি প্রধান হস্তশিল্প, মাটির পাত্র। ওই দ্বীপে অব্শ্ঠ 
ভাল মটি নেই। আনতে হয় পাশের দ্বীপ টেরাসা থেকে । মাটি 

গ্রহ করে সাধারণতঃ মার্চ এবং এপ্রিলে অথব। নভেম্বর-ডিসেম্বরে । 
মাটি সংগ্রহকারীকে কৌঁগীন পরতে হয়। মাটি নেবার সময় 
ধুমপান বা! বাস্ধু ত্যাগ কর! নিষিদ্ধ। ওদের বিশ্বাস তাহলে মাটি 
শক্ত হবে না। শুধু মেয়েরাই মাটির কাজ করে। প্রায় পাচ সাত 
ফুট কাঠের টুকরে! ঠেঁছে ফাপা করে পাত্র তরী করে, তার মধ্যে 
জল মিশিয়ে মাটি রেখে দেয়। পুরনে! গানি_ ব্যাগ চাপা দিয়ে 
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কয়েকদিন রেখে দেয় । তারপর তরুণী মেয়ের! চওড়া পাথরের 
ওপর মাটি রেখে ছু-ফুট লম্ব৷ লোহার মুষল দিয়ে মাটি পিটিয়ে নরম 
করে। মাটি সম্পূর্ণ পেটান হলে তার মধ্যে কিছু বালি মিশায়। 
বয়স্ক কোন অভিজ্ঞ। মহিল। পাত্র গড়তে সুরু করে। বেশীর ভাগ 
হাতেই গড়নের কাজ হয়। অথচ সব পাত্রের গড়নই এত সুন্দর 
হওয়া সত্যিই উল্লেখযোগ্য । গড়া হয় সব আকারের পাত্র, 
সাধারণতঃ বড় পাত্রগুলির কিনারা একটু বাইরের দ্রিকে ঘোরান। 
ষতদিন ন| পোঁড়ানর মত শক্ত হয় ততদিন পাত্রগুলি ঘরে রেখে দেয়। 
তারপর মাটিতে কিছু ভাঙ্গ। পাত্রর উপর মাটির বাসনগুলি উল্টোমুখ 
করে রাখে । ওপরে ও পাশে শুকনো! ডালপালা স্তুপ করে রেখে 
আগুন জ্বালিয়ে বাসনগুলি পোড়ায় । প্রতিটি পাত্র কতক্ষণ পোড়ান 
হবে আর কখন তা তৈরী হবে মেয়ের। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে 
পারে। তৈরী হয়ে গেলেই পাত্রটি সরিয়ে নেয়। তৈরী পাত্রগুলি 
মস্থণ উজ্জ্বল এবং খুব বেশি তাপ সইতে পারে। বাসনের রঙ 
পাটকিলে, কিন্তু সাধারণতঃ পাত্রগুলির গায়ে কচি ডাবের খোসার 
রস দিয়ে মেটা! মোট। গাঢ় চকোলেট রঙের ভোরা কেটে দেয়। 

কর নিকোবরে খুব সামান্যই চিত্রাঙ্কণ, কাঠ খোদাই, মৃত্তি গড়ার 
কাজ হয়। নিকোবর -দ্বীপপুঞ্জের অন্তান্য দ্বীপে কাঠের জোড়া! 
নরনারী; পশ্ড পাখী তৈরী করে। ভূত-প্রেত বা অশুভ আত্মার 
প্রভাব দূর করতেই এগুলি ঘরে রাঁখে। এই কাঠের মুতিগুলির 
গড়ন বেশ ভাল, গাঢ় রঙে চিত্রিত। কতকগুলির আবার মুখোসের 
মত ভয়াবহ মুখঃ কতকগুলির আবার অর্দমান্ুষ অধ্ধ জন্তর আকৃতি। 
অধিকাংশ মৃত্তির মধ্যে জননেক্ড্রিয় খুব স্পষ্ট করে দেখান হয়। চেপ্টা 
কাঠের টুকরোর ওপর উজ্জ্বল রঙে কিছু চিত্র আকে; পাখী; জন্ত বা 
মানুষ৷ সেই চিত্র একে ঘরে রেখে দেয়। এই মৃত্তি ও চিত্রগুলি 
খুবই চিত্তাকর্ষক । এতে আমরা ওদের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই। 
কখনো-বা লোকের চাহিদ1 অনুসারে ওর নিকোবরী পোষাকে বেশ 
সভ্য-ভব্য মৃত্তি তৈরী করে দেয়। সেগুলি গৃহ সঙ্জার পক্ষে খুব 
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স্থন্দর উপকরণ। কর নিকোবরের লোকেরা অবশ্য মৃতি গড়ে না । 
কিন্তু তার! কাঠের কাজে একেবারে প্রতিভাহীন নয়। মাস গ্রামে 
গৌরবময় সেন্ট টমাস গীর্জায় বেশ কয়েকটি কাঠের কাজ আছে, 
খামের উপর; মঞ্চে এবং প্রার্থন। পুস্তক রাখার স্ট্যাণ্ডে। বস্তুতঃ 
'শীর্জ।টি বিশপ রিচার্ডসনের' পরিকল্পনায় এবং সম্পূর্ণরূপে নিকোবরী- 
' দের দ্বারা নিমিত। শীর্জাটির সমস্ত দিকে উৎকৃষ্ট সৌধ, নিকোবরী- 
দের নৈপুণ্য ও কারিগরী ক্ষমতার উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করছে । 

নিকোবরীদের বেশ শিল্প রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ওর! 
ঝকঝকে রঙ পছন্দ করে। ওরা রঙের সঙ্গে রঙ ও এক রঙের 
সঙ্গে অন্য রঙ মিলিয়ে কাপড়-জামা পরতে ভালবাসে । ওদের 
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় রঙবেরডের জিনিসপত্র দেখতে 
যেমন মনোরম তেমনি এটা ওদের রুচি ও সামপ্রস্তবোধের নিদর্শন | 
নারকেল ও কলাপাতার অঙ্গসজ্জার মধ্যে ওদের স্ুরচির পরিচয় 
মেলে। পাতা দিয়ে ওর! ক্রস, ফুল ইত্যাদি নানা নক্সা তৈরী 
করে। বস্তুতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কর নিকোবর পরিদর্শনে গেলে, 
এরা এই রকমভাবে সাজায় এবং তখন সমগ্র দ্বীপটি পরীর 
দেশের মত দেখায় । লোকেরা নিজেদের“কাজে ও হস্তশিলে 
বেশ গর্ববোধ করে। নিকোবরীদের হাতের তেরী জিনিসপত্র 
পরিমাণে কম হলেও উৎকর্ষের দিক থেকে বিশিষ্টতার দাবী রাখে । 
হস্তশিলের উৎপাদন বাড়লে, যানবাহনের স্থবিধা দেওয়া হলে 
এবং বিজ্ঞাপনের যথাযথ ব্যবস্থা কর! সম্ভব হলে, ভারতের মূল, 
ভূখণ্ডে এদের উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নিশ্চয় সমাদৃত হবে। 


দশম অধ্যায় 
গৃহ নির্মাণ 


নিকোবরীদের ঘর-বাড়ীর নকৃসা ও বিন্তাসের একট নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য আছে। মানও উচ্চ। এটা খুব বিস্ময়কর যে সুদূর প্রাচীন- 
কাল থেকেই এরা চমৎকার গৃহ নির্মাণ করতে শিখেছে । সামান্য 
অদলবদল করলেও এর! চিরাচরিত পদ্ধতিতেই গৃহ তেরী করে 
আসছে। 

কর নিকোবর ও চাওড়ার গুহগুলি দেখতে সুন্দর ও. বেশ মজবুত । 
অন্যান্য দ্বীপে লোকেরা বড় অলস বলেই ঘরবাড়ীর দিকে তাদের 
এতট। নজর নেই। তাই অনেক কুদর্শন কুঁড়ে ঘর সেখানে দেখা! 
যায়। অধিকাংশ গৃহই মাটি থেকে বেশ উচুতে, মাটির সমতার ছয় 
থেকে আট ফুট উ'চুতে শক্ত খু'টার উপর গৃহগুলি স্থাপিত। গৃহ 





নিশ্বীণের উপকরণ কাঠের গুড়ি, টিন; আরেকাপম গাছের বাইল, 
শন, বেত, বাঁশ; নারকেল পাতা । এ সবই পাওয়া যায় স্থানীয় 
জায়গায় । মোটামুটি গৃহগুলি চার রকমের-(১) গম্বুজাকৃতি 
গোল, গৃহ, (২) মালগাড়ির মত ঢালু ছাদবিশিষ্ট গৃহ এরও ভিত 
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মাঁটি থেকে উ*চুতে; (৩) জমি থেকে উ চুতে তুলে ধরা! হলেও উন্নত 
ধরনের গৃহ । (৪) পাক! বাড়ী, ভিত খুঁটির ওপরে নয়। সবচেয়ে 
প্রাচীন ও চিত্তাকর্ষক গৃহ গোল গম্বজাকৃতি ঘর য৷ প্রকাণ্ড মৌচাকের 
মত দেখতে । . এই ধরণের গৃহে ছাদই দেয়াল। একট অধবৃত্তাকার 
উপরিভাগ গৃহের ছাদ আবার দেয়ালও বটে। এই রকম গৃহ 
নির্মাণের জন্য গৃহের জমির কাছে মাটিতে ছাদের কঠামে! তৈরী 
করা হয়। “এরেক! আগাষ্টা” গাছের লম্বা ডাঁট। ব্যবহৃত হয়। 
প্রায় আঠার ইঞ্চি ফাক ফাক করে লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করে 
চেরা বেত দিয়ে বেঁধে দেয়। গৃহের কাঠামোট। চূড়া পর্যস্ত এই রকম 
সমাস্তরালভাবে বাঁধ । চেরা! বাঁশে দিয়ে বাইরের দিকে বেঁধে 
কাঠামোটাকে আরো! মজবুত করা হয়। চের! বাঁশগুলি ঘনসন্গিবদ্ধ 
শ্রেণীতে লাগান । . ভিতরের দ্রিকেও কাঠামোটার উপর রাটান 
বেতের লতানো গাছের সারি আড়াআড়ি ভাবে এটে দেওয়। হয়। 

কাঠামে। শেষ হলে ৯ ইঞ্চি থেকে এক ফুট পর্যন্ত পরিধির শক্ত 
কাঠের খুঁটি (যা সেখানে স্থলভ) জমিতে পোতে। প্রত্যেক 
খু'টি প্রায় চার ফুট করে গাড়ে। ছয় থেকে আট ফুট পর্ধস্ত দৈথঘ্য 
মাটির উপর থাকে । খুঁটিগুলি সমান্তরাল সারিতে পোতে। গৃহের 
আকার ও আয়তন অনুযায়ী খু'টির সারির সংখ্য। নির্ভর করে। 
সাধারণ ঘরের মেঝেতে কুড়ি বর্গ ফুটের মত জায়গা; এবং তার জন্য 
তিন সারিতে পাচটি ক'রে পনেরটি খু'টি সমপরিমাণ দূরত্বে গাড়া। 
এই খুঁটির মাথায় একটা চওড়া ও গৃহের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা এবং 
তিন ইঞ্চি মোট! কাঠের বরগ। লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে কাঠের 
বল্টুর সাহায্যে লাগান হয়। এইভাবে গড়া হয় ভিতরে চতুক্ষোণ 
কাঠীমোৌ। ঘরের ভিতের এই কঙ্কাল কাঠামোর উপর পুথকভাবে 
নিম্মিত ছাণ ও দেয়ালের কাঠামো ষাট-সত্তরজন লোকের সাহায্যে 

ল এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ভিতর কাঠের কড়িবরগার ও 
খু'টির উপর ছাদ ও দেওয়ালের কাঠামো বেত দিয়ে মজবুত করে 
বেঁধে দেয়। এবার মেঝেটাকে সম্পূর্ণ করে চতুক্ষোণ কাঠামোতে 
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চের। বাঁশ পরস্পরের সঙ্গে ঘন সন্গিবদ্ধ করে সাজিয়ে বেত দিয়ে 
কাঠামোর সঙ্গে বাধে । বেতের বন্ধনী দেয় আড়াআড়িভাবে। 
এইভাবে সম্পূর্ণ হয় মেঝে । নীচে থেকে আলে৷ হাওয়া চলাচলের 
জন্য ছোট ছোট ফাক রাখা থাকলেও লোকজন যার! বাস করবে, 
তাদের জিনিসপত্রের ভার সইবার মত যথেষ্ট মজবুত করেই মেঝেটা 
তৈরী। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যভাগে মেঝেতে চেরা বাশ না লাগিয়ে 
লম্বা কাঠের তক্তা এটে দেয়।- এতে মেঝের একটা অংশে আলো! 
বাতাসের জন্য ফাঁক থাকে না বটে, তবে ঠাণ্ডার দিনে সুবিধেও 
'হয়। শীতের রাত্রিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় চের। বাশের মেঝেতে 
শুতে যখন খুব অন্ুুবিধা, তখন ঘুমনোর জন্ত এই এরটু কবো্ 
জায়গ! তাদের থাকে । ঘর ছাওয়া শন দিয়ে চাল তৈরী করে। 
ওরা ওই শনকে বলে “আফোভ"”। ঘরের কাঠামোর উপর স্তরের 
পর স্তর ঘাস সমান করে বিছিয়ে দেয়। তলায় কিনরাগুলি সন্তর্পণে 
ঠিক করে দেয় এবং সুন্দর গম্বজাকৃতি অবয়ব নিয়ে ঘরটি তৈরী হয়। 
মেঝে থেকে গন্বজ সাধারণতঃ পঁচিশ ফুট উপরে, গৃহের ভিত আবার 
জমি থেকে আট ফুট উচুতে। 

গৃহে মাত্র একটিই ঘর থাকে, যদিও সেটা যথেষ্ট বড় ও প্রশস্ত । 
কখনও-বা আলো হাওয়ার জন্ গন্ব,জাকৃতি ছাদের এক পাশে একটি 
খোল! জায়গা রাখা হয়। 

ঘরের ভিতরে অর্দবৃত্তাকার সীলিঙের কাছাকাছি কাঠের তক্তা 
বসিয়ে দ্বিতীয় সীলিঙও বা! মাচান। এই মাচানে একটি খোলা মুখও 
রাখে । এতে ছাদকে ঠেক। দেবার কাজও হয়। ভিতরের দিকে 
ছাদটা পড়ে ন। যেতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থাঁ। এছাড়া এতে 
চমতকার ভাড়ারের কাজ হয়; বাসনপত্র, টিনের বাক্স; মিষ্টি আলুঃ 
শৃকরের গলানে! চি, কাপড়চোপড় মাছুর শষ্যাপত্র ইত্যাদি ওরা! 
যাবতীয় জিনিসপত্র এখানে জমা করে রাখে । ঘরে প্রবেশ করার 
জন্য মেঝের একধারে একটু খোলা জায়গা, ঘরে ঢোকা ও বের 
হবার জন্য সেখানে একটি মই। ঘুমবার সময় মইটাকে উপরে 
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তুলে রাখে । খোল! জায়গাটা বন্ধ করার জন্য তক্তা থাকে, সেটি 
ইচ্ছামত খোল! ব বন্ধ করা ষায়। বাড়ীর ভিতরে আসবার 
জন্যও যেমন মইটাকে ব্যবহার করে তেমনি মাচানে ওঠার জন্যও । 
সবরের ভিতের নীচে যে খুঁটি গাড়ে তার ওপর কাঠের গোলগোল 
চাকতি লাগিয়ে দেয়। এগুলির জন্য ইদুর ঘরে ঢুকতে ও চালের 
শনের মধ্যে ছুকতে পারে না। একবার ওখানে ঢকলে আর 
ওদের মার অসম্ভব । 


ভিটা ধা / নি 
: / রা ট। স্ 7 


মা রা ঠ 103 
441 


0] এ 






ঘরের ভেতর যদি রান্না! করবার দরকার হয় তাহলে প্রবেশ দ্বারের 
বেশ কিছুটা দূরে একদিকে টুল্লী তৈরী করে। কর্ণ কাঠের 
চতুফোণ তক্তা দিয়ে তৈরী উন্ুন চার পাচ ফুট লম্বা, তিন ফুট 
চওড়া, কাঠের বাক্সের মত দেখতে । ঘরের মেঝেতে সেই বাক্স- 
টাকে বসানো, তার চারদিকে বাঝসটা বালিতে ভর থাকে বলে 
আগুন লাগার ভয় নেই। 
উঁচু গন্বুজাকৃতি গৃহ ছাড়াও চতুক্ষোণ মালগাড়ির মত বাড়ীও 
আছে। এসব ঘর অর্ধবৃস্তাকার ঘরের মত এত চমতকার বা 
মজবৃতও নয়। কিন্তু তৈরী করতে কম সময় লাগে।. আলো 
হাওয়ার ঢোকার পথও বেশি। এইজন্যে অনেক সময় লোকে 
1র ঘরের থেকে এই ঘরই বেশি পছন্দ করে । নিকোবরীরা 
অবশ্য ছরকম ঘরের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে । “পতি' শব্দটির মানে 
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গৃহ, সেটি শুধু গোলাকৃতি ঘরের সম্পর্কেই প্রয়োগ করে । অপেক্ষাকৃত 
নিকৃষ্ট যেমন চতুযফাণ ঘরগুলিকে বলে “তালিকা” অর্থাৎ কুড়ে ঘর । 
চতুক্ষোণ ঘরের বেলায়ও কাঠামো পৃথকভাবে তৈরী করে। 
তারপর তুলে এনে খু'টির উপর বসায়। এ বাড়ীগুলিরও একটি করে 
ঘর। গম্বজাকৃতি ঘর তৈরীর সময়ে যেমন করে ঠিক তেমনি এর 
বেলাতেও খুঁটি লাগায় ও ঘরের ভিত তৈরী করে। তবে দেয়াল 
ও ছাদ আলাদা । দেয়াল তৈরী করে নারকেলের বাঁইলের মাছুরের 
বেড়া দিয়ে? চাল। ছায় বড় বড় পাতা দিয়ে। পাতাগুলি সমান 
করে বিছিয়ে দেওয়ী চাল। দেয়ালের ওপর দিয়ে বাড়ানে। থাকে । 
এতে বৃষ্টির ছাট সৌজাস্থজিভাবে দেয়ালে পড়ে না। এই সব ঘরে 
প্রবেশপথ ঘরের মেঝেতে থাকে না। সামনের দেয়ালে একটি 
দরজা, তার সংলগ্ন একটি মই, মই-এর সাহায্যে ঘরে যাতায়াত 
করে। দেয়ালে জানাল।ও থাকে, ঘরের আকার অনুযায়ী সংখ্য। ৷ 
এই সব ঘরেও জিনিসপত্র রাখার জন্থ সীলিঙের কাছে মাচান। . 
আজকাল বছর কয়েকের মধ্যে ওদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে অদ্ভুত 
ক্রমবিকাশ দেখ! যাচ্ছে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রম-বর্ধমাঁন 
ংযোগের ফলে এবং দ্বীপের মধ্যে অধুনা নিগিত সরকারি দপ্তরের 
দ্রালান কোঠা দেখে উৎসাহ পেয়ে অন্যান্য দালান কোঠ৷ নির্মাণের 
উপকরণ নিজেদের গৃহে ব্যবহার করতে সুরু করেছে। অনুন্নত 
শ্রেণীর লোকেদের কল্যাণমূলক পরিকল্পন! অনুযায়ী উৎকৃষ্ট ধনের 
কাঠ, যা নিকোবরে সুলভ নয় সরকার তা পো্টব্রেয়ার থেকে. 
আনিয়ে স্থানীয় লোকেদের কম দামে দিচ্ছেন বলে উন্নত ধরনের 
গৃহ নিন্মাণে তারা আরো! উৎসাহিত হচ্ছে । এই সব উন্নত ধরনের 
গৃহ" কম বেশি চিরাচরিত বাড়ীগুলির মতই এক প্যাটার্ণের । বাড়ী" 
গুলি মাটির সমতা থেকে উঁচুত্তেই করে তবে কাঠের খুঁটির বদলে 
রাজমিস্ত্রির তৈরী পাকা সিমেন্টের থামের ওপর গৃহ ভিত স্থাপন 
করে. পাক! থাম তৈরীর চুন প্রবাল পাথর জ্বালিয়ে তৈরী করে 
আর সিমেন্ট কেনে পারিক ওয়ার্ক ভিপাটমেণ্ট থেকে । 
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এইসব উন্নত ধরনের গৃহের আকার চতুক্কোণ ছাদ ঢালু । এসব 
বাড়ীরও কাঠামো আলাদাভাবে তৈরী করে খুটির ওপর স্থাপন 
করে। বাড়ীগুলিতে সাধারণতঃ মাঝখানে বড় একটি হল ঘর, 
চারদিকে প্রায় ছয় ফুট চওড়া সক ঘোরানো বারান্দা । হলের 
দেয়ালগুলি কাঠের। বাড়ীর আকার অনুযায়ী হলের দরজ। 
জানালা । বারান্দায় মুখোমুখি ছৃদিকে খোলা, যাতে সরাসরি 
আলে। হাওয়। হু্দিক থেকে চলাচল করতে পারে। ঘরের পুরাতন 
রীতিতে মেঝে, হয় কাঠের নয়ত চেরা! বাশের। চতুক্ষোণ হলের 
অপেক্ষাকৃত ছোট দিকের বারান্দা সাধারণতঃ বন্ধ থাকে, ওট! 
ভাড়ারের কাজে লাগে। কয়েকটি ঘরের আব।র মাচানের ওপরেই 
ভাঁড়ারের কাজ চলে। পাশের 'একটি বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকার 
পথ। এই উন্নত রীতির গৃহে কোথাও কোথাও মই-এর বদলে 
কাঠের সিড়ি। ছাদ সাধারণতঃ টালির ৷ এরা স্থানীয় ট্রেডিং 
কোম্পানির মারফত টালি কেনে। টালি পাওয়া না গেলে ছাদের 
জন্য কাঠ এবং গলিত লোহার পাত ব্যবহার করে। অনেকে 
বাড়ীটাকে উজ্জল রঙে চিত্রিত করে, চকোলেট, গাঢ় সবুজ; লাল 
হলুধ ইত্যাদি নান। রঙে। 

খুটির ঘর-বাড়ী ছাড়াও কিছু পাকা বাড়ী হয়েছে । এই সব গৃহে 
একটি চতুক্ষোণ হল আছে যার সামনে দিয়ে প্রবেশ পথ, মেকে 
পাকা। এই হল ঘরের ছুদিকে দেয়াল বরাবর পাকা উচু মঞ্চ; 
মাঝখানে একটি ছোট গলিপথ। মঞ্চের ওপর লোকে বসে; শোয় 
ও গল্পগুজব করে। এই সব পাক! বাড়ীর কয়েকটিতে সামনে 
পশস্ত বারান্দা, যার মধ্য দিয়ে হলে যাবার রাস্ত। । মাঝখানের 
হলের পেছনে সাধারণতঃ ভাড়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি 
ছোট ঘর? গৃহ-সংলগ্র পাক! রান্নাঘর । গৃহের ছাদ ম্যাঙ্গালোর 
টাঞ্জি নিগিত ও ঢালু। এই সব গৃহে আলো হাওয়! চলাচলের ভাল 
বন্দোবস্ত এবং অনেক দরজা জানালা । বর্ধা ও রোদ,র যাতে ঘরের 
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মধ্যে না আসতে পারে সেজন্য জানালার উপর কখনও-বা কাঠের 
খড়খড়ি লাগান। 

নিকোবরীদের ঘরের ভেতরটা! খুব 'প্রশস্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। 
কর নিকোবরে ঘরগুলি খালিখালিই লাগে কারণ জিনিসপত্র অনেক 
সময় ওরা মাচানে উঠিয়ে রাখে । অন্যান্য দ্বীপে যদিও জিনিসপত্র 
উপরে মাচানে তুলে রাখে, তবুও ঘরের মধো কাঠের মুত, চিত্র 
এবং পাতার ঝালর ঝুলিয়ে রাখে, ভূতপ্রেত কিংবা রোগ দূর 
করতে । এতে ঘর বোঝাই হযে যায়। 

ঘরে আসবাবপত্র সামান্তই কারণ শোওযা ও বসার জন্য ঘরের 
মেঝে এবং মাছুরই যথেষ্ট । 'পয়োজনীয় আসবাব বলতে শুধু প্রশস্ত 
সেটি, যেগুলো কাঠের ফ্রেমে চেরা বাশে আটা ও ওপরে বেতের 
বুনোট। এই সেটিগুলি মাটিতে মেঝের নীচে রাখে এবং দিনের 
বেলায় এর ওপর শোয়, বসে ও গল্পঞজব করে। সেটির উপর 
জোড়াসন কেটে বসে জরুরি সভার কাজও করে । শিক্ষিত লোকের 
এবং গায়ের মোডলদের কিছু কিছু কাঠের আসবাবপত্র আছে-_যেমন 
টেবিল, চেযার ইত্যার্দি। এসব গাঁষেই তৈরী হয়। তবে এসব আস- 
বাবপত্র তাদের নিজেদের চেয়ে বেশির ভাগই পরিদর্শক রাজ কর্ম- 
চারী এবং অন্তান্য বিশেষ ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয। সব রকম গুহেই 
বাথরুম এবং আলাদা পাযখানা। পত্যেকে একটি নির্দিষ্ট কুয়োর জলে 
ল্লান করে। পায়খানার জন্য সমুদ্র তীরে বা জঙ্গলে নিজ্জন স্থানে 
যায়। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর নিকোবরে কিছু 
পাকা জ্ানাগ।র ও ফ্ল্যাশ পায়খানা নিমিত হয়েছে । এগুলো ক্রমেই 
জনপ্রিয় হলেও সংখ্যায় এখনে! খুব কম। তাছাড়। খুঁটির ঘরগুলিতে 
চুল্লি থাকলেও সম্পূর্ণ রান্না এতে হয় না। অধিকাংশ গৃহেই আলাদ। 
রান! ঘর; যা খুব ছোট ও নিকৃষ্ট ধরণের কুঁড়ে ঘর। সাধারণতঃ 
রান্নাঘর উ চু মাচার উপরে । রান্নাঘরের মধ্যে উচু জায়গা আছে 
যেখানে নানা জিনিসপত্র রাখা হয় এবং লোকে বসে খায়। মূল ঘরের 
মধ্যে যেমন তেমনই উন্থুন, বালু ভর] কাঠের বাক্সের মধ্যে তৈরী । 


140 নিকোবর দ্বীপপঞ্জ 


আদর্দিকাল থেকেই নান। আকারের মাটির বাসনকোসন যেগুলে। 
ওর! চাওডা থেকে আনে । আজকাল নিকোবরীদের রান্নাঘরে 
স্থানীয় অনেক আ্যালুমিনিয়ামের বাসন দেখ! যায়। চায়ের কেৎলি। 
ডেকচি, নান। আকারের হীড়ি, পাতিল, কটি বানানর তাওয়া, 
ভাজার জন্য প্যান, চাঁমচ ও হাতা, নান! আকারের থাল!1) বটি, 
সড়াশি ইত্যাদি, মশলা বাটার শিলনোড়াও। এনামেলের প্লেট 
ও মগ প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য । চীনামাটির বাসন ও 
গ্লাসঃ চা ও জলখাবার এবং অতিথি আপ্যাযনের জন্য । 

সাধারণতঃ বাড়ীগুলির কোন কম্পাউগণ্ড থকে না কিন্তু কোন 
পাকা বাড়ীতে পাচ ফুট উচু দেয়াল কম্পাউণ্ডের সীমা নির্ধারণের 
জন্য গাথা । সীমানার প্রাচীর চুন মিশ্রিত প্রবাল পাথর দিয়ে 
গড়া। দেখতে খুবই স্তশোভন। বাড়ীর চারদিকে লোকে এখনে 
ফুল ও সব্জির বাগান করতে শুক করেনি । তাদের সমস্ত বাগ- 
বাগিচ। দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে । 

এটি তাৎপধ্যপূরণ ষে সব বাড়ীতে সাধারণত: একটিমাত্র 
হল। যৌথ পরিবার 'প্রথার প্রয়োজনে করা। তাদের কাছে 
ব্যক্তি বিশেষের জন্য আলাদ। ঘর তৈরী কর] সম্পূর্ণ ৰিদেশী 
ব্যাপার । তাছাড়া নিকোবরীদের ব্যক্তিগত গোপনতার ধারণার 
সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের লোকেদের কোন মিল নেই। এখানে 
ছুই বা ততোধিক বিবাহিত দম্পতীকে একই ঘরে থাকতে ও 
রাত্রিবাস করার ঘটনা! মোটেই অস্বাবিক নয়। 

একটি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্যই নয়, দৈব- 
ক্রমে যর্দি এক বাড়িতে আগুন লাগে তবে অন্য বাড়িতে যাতে 
আগুন ন। ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার জন্যও বটে। কর নিকোবর ও 
চাওড়াতে ঘরের ভেতরটা এবং চতুর্দিক একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার । 


ভেতর কে বেগ খুব সুবিধী। কব চেব। বন্দে ফ্খক 
'দিষে খুলে। পড়ে যাষ। 
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নিকোবরীদের জীবনযাত্রার মতই ওদের গৃহ নির্মাণের ব্যাপারও 
একটি সামাজিক ব্যাপার। সাধারণত: পরিবারের যুবকের! একত্র 
হযে গৃহ নির্মাণ করে। পরিবারের সভ্য সংখ্য। বেশী ন৷ থাকলে 
পল্লীর অন্য লোকেরাও সাহায্য করে। বিশ-ত্রিশ জন লোক 
ক্রমাগত কাজ করণে একটি গোল।কৃতি গৃহ নির্মাণ করতে ছু'তিন 
মাস লাগে। কোন কোন বিশেষ কাজের জন্য--যেমন গৃহের 
কাঠামো ভিতে স্থাপন করতে-আরেো লোকের দরকার 
হয। কিন্তু গৃহ নির্মাণেৰ কাজ যার। করে তাদের কাউকেই 
পযস। দেওয়া হয় না। লোকজনদের শুধু খেতে দেবার দায়িত্ব 
বাডীর মালিকের, খাল্য শুধু শুকরের মাংস। গৃহ নির্মণ শেষ হলে 
মালিক গুহ প্রবেশের খাওয়ার আযোজন করে। যারা গৃহ 
নির্মাণের কাজ করেছে তারা, পরিবারের সভ্যর! সকলে, নিকট 
বন্ধ-বান্ধব, পন্নীর বিশেষ ব্যক্তির! সবাই আমন্ত্রিত হয়। মোটামুটি 
একটা বড় রকমের ভোজ । 

নিকোবরীদের বাড়ীঘর দ্বীপের জলবাধুর অনুকুল ও তাদের* 
জীবনযাত্রার প্রযোজনের দিক থেকে বিশেষ উপযোগী । অধিকাংশ 
গুহেরই শনের চালা; তাই খুব গরমেও ঠাণ্ডা এবং বর্ষার প্রকোপও 
সহ্য করতে পারে । 'প্রবল বধায়ও ঘরের ভেতরটা ভেজে না। মাটি 
থেকে উচুতে খুটির উপরে অবস্থিত বলে জমির আর্দ্রতা ঘরে 
প্রবেশ করতে পারে না। ঘরের ভিতরটি শুঞ্ষ ও আরামপ্রদ । ঘরে 
ঢোকার মইটিও খুব দরকারী । একবার এটি সরিয়ে ফেললে 
বাইরের লোক বা বিপজ্জনক সরীস্থপ ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে 
না। বাড়ীগুলি খুব নিরাপদ । মাচানে জিনিসপত্র জম! করে 
রাখতে খুব সুবিধা । বাশের মেঝে শ্প্রং-এর মত নরম। শুধু 
একটি মাছুর বিছিয়ে শুলেই চলে; বেশি শয্যাদ্রব্যের প্রয়োজন 
হয়না। মেঝের নীচের জায়গ।য় দিনেরবেলায় বস। ও গল্প গুজব 
করার পক্ষে খুব সুবিধা, আবার নৌকা রাখার পক্ষেও। খরের 
নীচেই মেয়েরা মেশিন নিয়ে দিনেরবেলা সেলাই করে। ঘরের 
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নীচে তার টাডিয়ে কাপড় মেলে দেয়। বর্ধার দিনেও এটা 
কাপড় শুকানোর পক্ষে বেশ ভাল জায়গা । কাঠের টুকরো 
ফিট করে বেত দিয়ে বেঁধে ঘরের সমস্ত জোড়াগুলি খুব 
নিপুণতার সঙ্গে লাগায় । বর্ধায় মরচে ধরে বলে জোড়ার জন্য 
পেরেক, কজ্জা, ছিটকিনির মত জিনিষ ওর! বাবহার করে না'। 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঘরের উপকরণ হাক্কা হওয়া বিশেষ দরকার, 
কারণ ওখানে 'পায়ই ভূমিকম্প হয়। ঘরবাড়ী ভারী উপকরণে 
তৈরী হলে আধিক ক্ষতি এবং লোক ক্ষয় হরার বেশী সম্ভাবনা 
থাকত । 

অবশ্য এসব বাড়ীতে দুটি অন্তবিধা আছে। 'গথমতঃ বাড়ীর 
উপকরণে সহজে আগুন ধরে যাবার ভয়। একবার আগুন 
লাগলে সমস্ত বাড়ীটাই পুড়ে ভম্ম হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত; গোলাকৃতি 
গৃহে সাধারণতঃ কোন জানালা নেই। আলো-হাওয়ার রাস্তা 
মেঝের মধ্য দিয়ে হওযায় আলো এবং নির্মল হাওয়ার অভাব। 
অবশ্য নতুন ও উন্নত ধরণের বাড়ীগুলিতে এই অন্ুুবিধা অনেকটা 
দূর হয়েছে । নতুন গৃহগুলিতে গর দরজা-জানাল!, সোজাসুজি 
আলে হাওয়া চলাচলের পক্ষে প্রশস্ত । 

বাড়ীগুলি খুবই মজবুত। ঘরের ছাদের শনের আচ্ছাদন নিঃসন্দেহে 
পাঁচ-ছয় বছর অন্তর বদলাতে হয়। গৃহের এখানে সেখানে 
নিয়মিতভাবে মেরামত করতে হয়। ভালমত যত্ধ নিলে গোল 
প্যাটার্ণের বাড়ী বিশ-ত্রিশ বছর টেকে । স্থানীয় উপকরণে যে 
চতুক্ষোণ নক্সার গৃহ তৈরী হয় তার চালা প্রায়ই বদলাতে হয়, 
তবু এগুলি প্রায়, বছর পনের টেকে। 

গৃহ নিয়ে নিকোবরীদের খুব গর্ব। বস্তুতঃ একটি ভাল বাসগূহ 
ঃছচাদের কাছে ধনসম্পত্তি ও পদমধ্যাদার পরিচায়ক । পরিবারের 
সঙ্গতি হলেই এর! মহা! উৎসাহে নতুন বাড়ী তৈরী করার কাজে 
লেগে যায়। সমত্বে প্রতিটি বাড়ি তৈরী করে। নতুন বাড়িতে 
যাতে কোন খুঁত না থাকে, সেদিকেও ওদের তীক্ষ দৃষ্টি। 


একাদশ অধ্যায় 
ভৌতিক সংস্কাতি ও লোকাচাব্র 


নিকোবরীদের খাবার-্দাবারের কোনও নিদিষ্ট সময় নেই। হাতে 
সময় থাকলে ও খাবার জুটলে সারাদিন ধরে বারবার খেতে রাজি। 
খাগ্যের ব্যাপারে ওদের বাছবিচার নেই। নারকেল, পান্তানাস, মিষ্ি 
আলুঃ কাচা কলা, পেঁপে ইত্যাদি লোকের মুখ্য নিরামিষ খাছ্য। মাছ; 
পাঠার মাংস, শুকর ও মুরগীর মাংস প্রধান আমিষ খাছ । ওরা! আমিষ 
খাগ্ই পছন্দ করে বেশি তবে সুলভ নয় বলে সব সময় খায় না। 
খাছ হিসাবে বহিরাগতদের কাছে পাস্তানাস ফল বিশেষ প্ররিয়। 
এটাকে বিশেষ সুখাগ্ভ বলে মনে করা হয়। গোলাকার এই ফলের 
ওজন প্রায় দশ কিলোর মত। এর ছবরকম ফল খাওয়ার যোগ্য; 
লাল ও সাদা । লাল রঙের গুলিই বেশি প্রিয়। ফলের ভেতর 
ছোট ছোট কোয়া, প্রত্যেক কোয়ার মধ্যে আশ, ভিতরে শ্বেতসার 
জাতীয় পদার্থ । এগুলি রান্নার এলাহি পদ্ধতি । চাওড়ায় তৈরী 
মাটির পাত্র বা খালি ড্রামের তলায় জল রাখে, জলের উপরে ছোট 
ছোট কাঠি সাজায়, কাঠির উপর ফলটি রাখে । এমন ভাবে রাখে 
যেন ফলটির সঙ্গে জলের ছোওয়া না লাগে । নারকেল পাত! দিয়ে 
পাত্রটির মুখ ঢেকে দিয়ে তলায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনি করে 
ফলটি ভাপে সিদ্ধ হয়ে নরম হয়ে যায়।, তারপর চার পাচ জন 
সরীলোক মিলে বড় একটি গোল কাঠের থালার চারপাশে বসে 
একট]! একটা করে কোয়া! আলগা করে নেয়। তারপর কোয়াগুলি 
ঝিনুক দিয়ে আচড়ে নেয়। নরম "সাদ! শ্বেতসার জাতীয় বস্ত 
আচড়ানোর ফলে কাঠের থালায় জম! হয়। আশগুলি ঝাড়, দেবার 
কাজে লাগে । কখনো-ব। আচড়ানোর পর বাকি কোয়াগুলি ভেঙে 
ফেলে; ভেতরে সাদ! নরম বীজ পাওয়া যায়ঃ বাদামের মত সুস্বাহু। 
ওরা সেগুলি খুব খুশি হয়ে খায়। কাঠের থালায় কোয়াগুলি 
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আচড়ে ষে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ জমা করে সেগুলি চটকে দলা 
পাকায়। কিছুট। সুতো বা একটি সরু ডাল দলাটির মধ্যে 
টকিয়ে গোল করে ঘোরাতে থাকে । দ্লাটার মধ্যে বাকি যে 
আশটুকু থাকে তা স্থতো৷ বা! সরু ডালের সাহায্যে মন্থন করে বের 
করে ফেলে। দলাটি এখন খিঁচশৃন্য হয় এবং খেতে বেশ মিষ্টি 
লাগে। অনেকটা মিষ্টি আলুর মত। ওরা এগুলে। নারকেলের 
টুকরো দিয়ে খেতে খুব ভালবাসে । 

সাধারণতঃ নিকোবরীদের নিঝর্কাট রান, অধিকাংশ সেদ্ধ। 
মিষ্টি আলু কাচ। কল! এবং পেঁপে ছোট ছোট টুকরো! করে খায়। 
অন্যান্ত সবজিও যখন যা পাওয়া যায় তাও সাধারণতঃ সিদ্ধ 
করেই খায়। ওরা এসব খাবার ' নারকেল কোর] দিয়ে খায়। 
আগে এর! নুন খেত না। রান্না করার সময় খানে কিছুটা 
সমুদ্রের জল মেশান হত। নিকোবরীদের ভাষায় লবণ বলে কোন 
শব ছিল না। এখন লোকে নুন খেতে সুরু করেছে । “সল' 
শব্দটি ওদের ভাষায় এসে গেছে, নিঃসন্দেহে ইংরেজীর সল্ট থেকে 
শব্দটির আমদানী । এখনে! রান্নার পাত্রে নুন দেবার বদলে প্রায়ই 
নুন লাল মরিচের সঙ্গে পেষ! হয়।. মিশ্রিত মশলাটি রান্না করা 
খানের সঙ্গে মিশিয়ে. খাওয়া হয়। লেবু পাওয়৷ গেলে 'লেবুর রস 
নুন ও লঙ্কার সঙ্গে মিশিয়ে এক রকমের চাটনি করা হয় । 

এখন অবশ্য লোকের] কিছুট! বিস্তৃত প্রণালীতে রান্ন! করে। 
মূল ভূখণ্ডের মশলাই অধিকাংশ গৃহে' ব্যবহ্ৃত হয় এবং প্রায়ই 
তরকারী রান্না করে খাওয়া হয়। | 

লোকে মাছ খেতে ভালবাসে । পাওয়া গেলে সেদ্ধ করে বা 
ভেজে খায়। তবে প্রায়ই ছোট 'ছোট কাঠিতে বিধিয়ে মাটিতে 
আগুন জ্বেলে তাতে রোষ্ট করে নেয়। খুব ছোট মাছ হলে কীচাই 
খেয়ে নেয়। ছাগ বা! মুরগীর মাংসও রোস্ট করে কিংব &্, বা কারি 
করে খায়। মাংস লোকে খুবই পছন্দ করে কিস্তু পরিমাণে কম 
পাওয়। যায় বলে সাধারণতঃ উৎসবেই বেশির ভাগ খায়। 
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নিকোবরীদের কাছে বোধ হয় শুকর মাংসের মত এমন প্রিয় আর 
কোন বস্তু নেই। সব পরিবারেই অনেক শুকর থাক! সত্বেও শুকরের 
মাংস ওর! প্রতিদিন খায় না; খায় শুধু উৎসব ও আনন্দের দিনে । 
বাইরে থেকে অতিথি এলে শুকর মাংস দিয়ে তাদের আপ্যায়ন 
করে। তাছাড়া নতুন নৌক! বা গৃহ তৈরী করে, বিয়ে উপলক্ষে 
আর পালা-পাশের দিনে শুকরের মাংসখায়। অসুস্থ হলে ঝ 
আরোগ্য লাভের পরে যদি কেউ শীঘ্র সুস্থ হতে চায় তখন শৃকরের 
মাংস খায়, কারণ শূকর মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে 
ওরা মনে করে । পা! বেঁধে 'শুকরকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দেয়, 
তারপরে তীক্ষ বশ! ওর হৃদয়ে বিদ্ধ করে ওকে হত্যা করে। 
শুকরটাকে মেরে শুকনো! নারকেল পাতার মশাল দ্বিয়ে ওর লোম ও 
চামড়া পুড়িয়ে ফেলে। তারপর মাংস টুকরো! টুকরো! করে কেটে 
কারি বা রোষ্ট তৈরী করে। রান্নার জন্য শুকরের চধি আলাদা 
রখে। আবার ফল, ভাত ইত্যাদির সঙ্গেও চবি খায়। 

ষাট-সত্তর বছর ধরে বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই 
বোধ হয় ওরা প্রায়ই ভাত খায়। উৎসব উপলক্ষে তো অন্ন অবশ্য 
গ্রহণীয়। তাছাড়। সব পরিবারই সপ্তাহে ছ'চারদিন ভাত খায়, 
কারুর কাছে আবার ভাত প্রধান খান । 

নিকোবরীরা হুপ্ধ প্রিয় নয়। যদিও আজকাল কোনও কোনও 
পরিবারে শিশুদের হুধ দেওয়। হচ্ছে । অধিকাংশ লোকই চা পান 
করতে সরু করেছে, কেউ কেউ আবার দ্িনে তিন চার বারও পান 
করে। : 

নিকোবরীদের মিঠাই তৈরী করার কোনও এঁতিহা নেই, বোধ 
হয় আগে চিনি পাওয়া যেত না বলেই। তবে একটি বিশেষ প্রিয় 
বস্ত্র হল রোদে শুকানো! কল।। যখন কলার ফলন বেশী হয় তখন 
কলার খোস। ছাড়িয়ে মাহুর বিছিয়ে কলাগুলি রোদে দশ বার দিন 
শুকিয়ে নেয়। কলাগুলি তামাটে রঙ ধরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। 
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এরকম শুকনে! কলার স্বাদ খেজুরের মত। মাসের পর মাস এগুলি 
রেখে দেয়, এদের কাছে এগুলি চমৎকার সুন্ধাছু জিনিস। 

নিকোবরীর খুব কম জল খায়, সাধারণতঃ ডাবের জল খেষে 
ওর। তুষ্ঞা মেটায়। খিদে-তেষ্টা অনুযায়ী ওরা জলের জন্য ভাব 
বাছাই করে। দা দিয়ে এক কোপে ডাব কেটে জল খায়, তারপর 
ডাবটাকে ছ'খণ্ড করে, ভাবের ছোলা! থেকেই একটু কেটে নিয়ে 
চামচের মত করে ডাবের নরম লেইগুলি খেয়ে ফেলে। 

ওর! সবরকম উত্তেজক জিনিসের পক্ষপাতী । প্রায় সবাই পান 
খায়। জঙ্গলে আবাদের ফলে প্রচুর পান হয়। সমুদ্রোপকৃলে 
প্রাপ্ত প্রবাল পাথর জালিয়ে চুণ তৈরী করে। খয়ের ব্যবহার করে 
না। নিকোবরী পান স্বাদে কটু ও তিক্ত। সারাদিন ধরে ওর! 
পান চিবোয়। বিশ বছরের নীচে ছেলেপিলেদের পান খাওয়! 
বারণ। কখনো ব! ট্রেডিং কোম্পানির দোকান থেকে শুকনো 
তামাক কিনে পানের সঙ্গে খায়। 

নারী পুরুষ উভয়ে ধূমপান প্রিয়। সাধারণতঃ নিজেদের বিড়ি 
ওর! নিজেরা তৈরী করে, বিড়িকে ওরা পপ বলে। পান্তানাস 
গাছের শুকনো পাতা ছোট ছোট টুকরো, করে কেটে বিড়ির 
বাইরের আবরণ হয়। শুকনো তামাকের গুড়ো পাস্তানাস পাতার 
ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে ভিতরে দিয়ে পেঁচিয়ে নেয়। এই 
দেশী বিড়ি খুব একটা কড়া নয়। এগুলির আকার অবশ্য খুব বড়। 
গাঢ় তামাটে রঙ। এগুলোকে সিগারের মত লাগে। লোকে 
এখন সিগারেট খেতেও শিখেছে। স্থানীয় দোকান থেকে কেনে। 
বিশ-পচিশ বছরের আগে ছেলেমেয়ের! খায় না। এই নিষেধের 
আংশিক কারণ তরুণ-তরুণীর স্থাস্থ্যের পক্ষে ওরা! ধূমপান ক্ষতিকর 
বলে মনে করে। অসতর্ক মুহূর্তে ছেলেমেয়ের! হয়ত বা বিড়ি 
'সিগ্রেটের জ্বলস্ত টুকরো! বাড়ী ঘরের উপর ফেলবে আর সহজেই 
অগ্নিকাণ্ড ঘটবে__এ ভয়ও আছে। 

খুব জনপ্রিয় মাদক দ্রব্য তাড়ি। এতে লোকেদের মহা আনন্দ। 
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তাল গাছের পুষ্পিতাবস্থায় তাড়ি চুইয়ে নেওয়া! হয়। তাড়ি 

গ্রহের জন্য বৃক্ষ নির্বাচনের কোন বিশেষ প্রণালী নেই। নান! 
গাছেই চেষ্টা কর! হয়। কোন বিশেষ গাছে বেশী পরিমাণে এই 
তরল পদার্থ পাওয়। যাবে বলে যদি বোঝ! যায়ঃ তবে সেই গাছ 
তাড়ির জন্য বেছে রাখে । তাল গাছের পুম্পিত জায়গাটি কাটে, 
সেই কাটা! জায়গা! থেকে তাজ মিষ্টি রস চু'য়ে পড়ে । সকালে 
কাট জায়গার পাশে একটি পাত্র বসিয়ে রাখে । দিনের শেষে 
পাত্র রসে ভরে গেলে সেটিকে ওরা তুলে নিয়ে যায়। সমূত্রে 
ফেলে দেওয়া খড় বড় কাচের বোতল সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে 
এসে আছড়ে পড়ে । সেগুলি অথব! মাছ ধরার বয়ার এক দিকে 
ভেঙ্গে গেলে তা পাত্রের মত হয়। সেগুলি তরল পদার্থ ঢেলে 
রাখার বোতল । চার পাচ দিন রেখে দিলে তরল পদার্থে পচন 
ধরে, মিঠা থেকে স্বাদ হয় টক টক। এই তরল পদার্থ এখন 
মাদক উপাদনে ভরপুর এবং এই ভাবে তাড়ি তৈরী হয়। 

তাড়ি খেতে ওরা ওস্তাদ । গড়ে একজন ব্যক্তি ছু"গ্যালন তাড়ি 
খেতে পারে । মেয়েরাও খায়। তবে যুবকদের মত অতথানি 
নয়। অন্ত সব উত্তেজক দ্রব্যের মত অল্পবয়ক্ষদের পক্ষে ভাড়িও 
নিষিদ্ধ। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের আগে পুকষের। আর পয়ত্রিশ-চল্লিশের 
আগে মেয়ের! তাড়ি খায় না। বৃদ্ধরা অভ্যাসবশত? তাড়ি খায় না, 
যদিও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা! নেই। 

গ্রামে সাধারণতঃ এক! একাই লোকে তাড়ি খায় কিন্তু বিশেষ 
উৎসব অনুষ্ঠানের 'সময় বন্ধু-বান্ধব সহ যৌথভাবে তাড়ি পান করে। 
উৎসবে আমান্ত্রত ইয়ার-দোস্ত সমেত দশ-বিশ, জন নিমন্ত্রণকারীর 
গৃহের নীচে বাশের সেটিতে বসে । তাড়ি নারকেলের মালায় করে 
পান করে। “কখনো-বা গ্রাম ও এনামেলের মগ। অর্ধেক 
লীরকেলের মালায় অড়ি খাবার সময় প্রত্যেক পানকারীর সামনে 
অধ্ধেক নারকেলের মালায় নিন্মিত একটি ষ) থাকে।. এতে 
পানপাত্র রাখে। নারকেলের মালার উপরটি পানপাত্র রাখার 
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উপযোগী করার জন্ চ্যাপ্টা ও মস্যণ কর! হয়। একজন থাকে ভাড়ি 
পরিবেশন করার জন্ত। একটি স্ত্রীলোক সাধারণতঃ উপস্থিত 
থাকে পান, দেশী বিডি বা সিগ্রেট দিতে । অলস মন্থর গতিতে 
তাড়ি পান চলতে থাকে; কখনো-ব দিন কাবার হয়ে যায়। 

এইরকম যৌথ পানের সময় প্রচুর পরিমাণে তাড়ি খাওয়া হ্য। 
প্রচুর তাড়ি খাবার পরও নিকোবরীরা কারে! সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার 
করে না, কোন অপরাধও নয। যৌথ তাড়ি পানের সময় 
পানকারীদের মধ্যে একটা শান্ত ভাব বিরাজ করে। তারপর 
প্রক্রিয়া শুক হলে ওর! পৃথিবীকে ভূলে যায়। বাইরের কেউ ওদের 
দেখছে কিন! খেযাল থাকে ন।। তাড়ি পানের শেষের দিকে নেশা 
যখন জমে উঠে তখন ওর] নাচ-গান সুরু করে । যতক্ষণ তাড়ি পান, 
ঠাট্টা মক্কর1, হৈ-হুল্লোড় সবই চলে। 

এক নিকোবরী আর এক নিকোবরীকে কখনো তাড়ি বেচে না। 
সরকার যতই নিরুৎসাহ করুক ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত 
নিয় পদস্থ.সরকারী কর্মচারীদের কাছে গাঁষের বযস্করা তাড়ি বিক্রি 
করে। * 

রাম ও হুইস্কির মত অন্য কড়া মদও ওদের খুব প্িয়। কিন্তু 
এসব দ্বীপে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারী। অন্নুমতিপ্রাপ্ত মন্ত 
ব্যবসায়ী ন৷ থাকায় এসব মদ পাবার স্থষোগ খুবই কম। 

পুকষদের পুরনো! পোষাকের নাম ছিল “কিসাত'। খুবই হণ্ব 
বাস, খানিকটা কাপড় কোমরে জর্ডিয়ে পেছন দিকে কিছুটা লেজের 
মত ঝুলিয়ে রাখত। কর নিকোবরে এই বেশ এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
হয়েছে__অবশ্য অন্য সব দ্বীপে কোথাও কোথাও এখনে পরে, 
তবে এ পোষাক অতি দ্রুত পাণ্টে যাচ্ছে। 

পুরুষের সাধারণ পোষাক এখন উজ্জ্বল রঙের বীচ ঘর্ট। পাতলা 
তুলার তৈরী কাপড় স্থানীয় দোকানে পাওয়া যায় সর্ট সরীলোকের! 
বাড়ীতে তৈরী করে। এই সর্ট খুব আরামপ্রণ । স্থানীয় জলবায়ু 
ও লোকেদের বাহক প্রকৃতির পক্ষে বিশেধ অন্ুকূল। গীয়ে 
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পুরুষেরা উপরের জাম! বড় একটা পরে না। পরলেও দোকানের 
গেঞ্জি স্পোর্ট সার্ট এবং স্থানীয দোকানের সার্ট । যারা সরকারী 
দপ্তর ব! ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে কাজ করে তারা পরে সার্চ, বুশ 
সার্ট; সর্ট, ট্রাওজার্স। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও অন্যান্ত গ্রামবাসী 
এসব পোষাক পরে। এরা কোট কদাচিত পরে । অবশ্য বিশেষ 
অনুষ্ঠানে গীয়ের প্রধান এবং পরিবারের ছ্ু'একজন কর্তা পরে থাকে। 
বিশেষ অনুষ্ঠানে কিংব! নিজের গ্রামের বাইরে যেতে হলে জুতো 
পরে। এসব দ্বীপে কোন মুচি নেই বলে চামড়ার জুতে। জনপ্রিষ 
নয়। রবারের চটি ও রবার সোলের কাপড়ের জুতো, যা জলবাযুর 
ও দ্বীপের মাটির অনুকূল, পরে । 
মেয়েদের পুরনো পোষাক ছিল ঘাসের স্কার্ট । "এখন তা সম্পূর্ণ 
পরিত্যক্ত । বিশেষ দেখা যায না। বেশ কিছুকাল ধরে স্ত্রীলোকেরা 
বসি টাইপের উজ্জল পোষাক পরে। সাধারণতঃ কাপড় ছাপায়। 
উপরের পোষাক আট ব্লাউস, লুঙ্গি। লুঙ্গির উপর এক 
টুকরো৷ কাপড় কোমরে বেঁধে নেয়। ব্লাউসের নীচে মেয়ের! 
ব্রেসিয়ারও পরে । বিশেষ উপলক্ষে চলতি ফ্যাশনে নাইলনের স্বচ্ছ 
ব্লাউস; এন্ব,য়ডারী করা ব্রেসিয়ার । গাঁয়ে দেনন্দিন কাজকর্মের 
সময় অনেক স্ত্রীলোক উপরের জাম! পরে না। নিকোবরী পুকষদের 
সামনে এইভাবে বের হওয়। ওদের অভ্যেস। অবশ্য কোন বহিরাগত 
দেখলে ওরা ভারি বিব্রত বোধ করে। 
ছোট ছেলেমেয়ের সাধারণতঃ উলঙ্কই থাকে । বিশেষ অনুষ্ঠানে 
ওদের নিয়ে যেতে হলে ছেলেদের পরান হুয ছোট বুশ সার্ট, 
রেডিমেড স্পোর্ট সার্ট এবং হাফ প্যান্ট; মেয়েদের ফক। ছেলের 
সার্ট ও হাঁফ প্যান্ট পরে স্কুলে যায়, মেয়ের! ফ্রক বা স্কার্ট রাউস। 
কোন 'কোন মেয়ের সালোয়ার কামিজ পরতে স্বর করেছে। 
"কাচালের রানী চাঙ্গা এবং নান কাউরির রানী লক্ষ্মী এই দু'জন 
উপজাতীয় বানী ছাড় আব কেউ শাড়ী পরে ন।। সাব বছঝ ধবে 
জলবাযু উষ্ণ। গরম কাপড়ের দরকার হয় না। তবে ছোট 
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শিশুদের জন্য মেয়ের পশমের পুলোভার বোনে- প্রবল বর্ষা ও 
ভারি বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এগুলি তাদের পরানো হয় । 

কর নিকোবর ছাড়া অন্তান্ দ্বীপে নারী পুক্ষ উভয়েই উৎসব ও 
বিশেষ অনুষ্ঠানে ওদের পুরনো টুপি পরে । রঙিন কাপড় ও খড় 
দিয়ে তৈরী ওই টুপি। পুরুষের টুপি উপরের দিকে চ্যাপ্টা, 
ছ'দিকের হুপ্রান্ত কুকুরের লেজের মত ঝুলে থাকে । মেয়েদের টুপি 
রডিন, নান! রকম উজ্জল কাপড়ের টুকরোতে তৈরী । ওদের টুপির 
চ্যাপ্ট! গোল কিনারা, ভাটার মত ছৃর্দিকে ছুটি লম্বা! ফালি সোজা 
উপরে উঠে গেছে। 

নিকোবরীর৷ বস্ত্র প্রিয়। ওরা কাপড়-চোপড়ের খুব যত্বু নেয়। 
কাপড় নিয়মিত ধোয়। ভারতের মূল ভূখণ্ডের গ্রামবাসীর তুলনায় 
ওর] সাধারণতঃ অনেক পরিঞ্ষার কাপড় পরে। ওদের উজ্জ্বল রঙের 
পরিষ্কার কাপড়-চোপড় দ্বীপের সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে 
তোলে । 

টেরাসা ও চাওড়ার কিছু লোক ছাড়া পুকষেরা লম্ব! চুল রাখে 
না। ওদের মধ্যে এখন সব রকম আধুনিক ষ্টাইলই দেখা! যায়; যদিও 
৯ প্রিয় “কু কাট । নাপিত নেই বলে ওরা নিজেরাই চুল 
কাটে । | 

মেয়েরা সাধারণতঃ ঘাড় পর্য্যন্ত চুল রাখে। নিয়মিত কাটে । 
মাঝখানে বিভক্ত ওদের চুল খোলাই থাকে । কেউ কেউ আবার 
বেণী বাধে। অবিবাহিত মেয়েরা সাধারণত; রিবন বাঁধে। 
পশ্চিমের 'বীতি অনুযায়ী কেউ-বা বব, চুলও রাখে। মূল ভূখণ্ডের 
মেয়েদের মত কেউ কেউ আবার খোঁপাও বাঁধে 

স্রীপুরুষ উভয়েই নারকেল তেল পছন্দ করে। চুলে ও গায়ে 
নারকেল তেলই মাখে। আজকাল প্রায় সকলেই স্্ানের জন্য 
সাবান ব্যবহার করে। শিক্ষিত ও সমাজের একটু উন্নত শ্রেণীর 
পুরুষেন্ন অনেকেই আধুনিক সব রকম প্রসাধনত্রব্য ব্যবহার করে। 
মেয়েরাও, পাউডার, লিপষ্টিক এবং নেল পালিশ ব্যবহার করে। 
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মেয়ের! নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে খুবই সতর্ক, যা করলে আরে 
সুন্দর দেখাবে তা করতে খুবই সচেষ্ট। 

পুরুষদের সবদ। দাড়ি কামানে। মুখ? কারুর-বা পাতলা গোঁফ । 
নিকোবরী পুরুষের মুখে চুল এত কম, যে প্রতিদিন ওদের দাড়ি 
কামাতে হয় না। ছোট পিন দিয়ে পুরুষের! দাড়ি থেকে চুল তুলে 
ফেলে । বেশ বেদনাদায়ক পদ্ধতি । তবু এটাই এখনে চালু । জন 
কয়েক শিক্ষিত লোক দাড়ি কামানর জন্য ব্যবহার করে সেফটি রেজর | 
 নিকোবরীরা কখনো স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে না। অতীতে 
রূপার গয়ন। খুব জনপ্রিয় ছিল। পুরুব-নারী উভয়েই একরকম 
অলঙ্কার পরে। প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা এবং বূপার তার দিয়ে গয়ন। 
বানানো হয়। তার দিয়ে গাথা হয় মুদ্রা। সাধারণতঃ এই 
উদ্দেশ্যে চার আনিগুলিই ব্যবহৃত হয় কখনে। বা আধুলি ও টাক।। 
এই মুদ্রার মালা নেকলেসের মত গলায় পরে। মুদ্রার ছটো। তার 
বগলের নীচে এবং ছুর্দিকের কাধে এমনভাবে পরে মনে হয় বুকের 
উপর ক্রস। কখনো-বা একটি মুদ্রার নেকলেস থেকে আর একটি 
মুদ্রার তার বেঁধে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোমরের নীচে 
পর্যন্ত । মুদ্রার অলঙ্কার সব সময় এক তারে হয় না' "তিন ব1 চারটি 
তার একত্র সংযুক্তকরে চার লহুরী মালাও করে। সেটি মালিকের 
এশ্বধের উপর নির্ভর করে । মোটা রূপার তার, পায়েও পরে, হাটু 
থেকে গোড়ালি পযন্ত । আবার হাতে কনুই পধন্ত রূপার তারের 
বাল! । মুদ্রার মাল। মাথার চারদিকে এমন করে বাঁধে যে মুদ্রাগুলি 
কপালের ওপর'ঝুলে থাকে । 

অতীতে ছেলে-মেয়েদের কান ফোড়ান হত। পাতল। বূপার 
তারে মুদ্র। গেঁথে তাদের কানে পরানে। হত। এখন কর নিকোবর 
এবং অন্তান্ত দ্বীপের অনেক পরিবারেই ছেলেদের কান ফোৌড়ান হয় 
না! । অবশ্য মেয়েদের কান.এখনে। ফেঁণড়ায়। রূপোর তারের আংটি 
করে তারা কানে পরে। আঙ্গুলে রূপোর তারের এবং কচ্ছপের 
খোলায় তৈরী আংটি । 
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আজকাল সাবেক কালের অলঙ্কার কদাচিত পরে। শুধু চাওড়া 
ও টেরাসাতে কিছু লোক দেনন্দিন জীবনে এসব পরে। কর 
নিকোবর এবং অন্ত সব স্থানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষেই 
শুধু পরে। যে সব বালক ভোঙ্ায় চড়ে প্রথমবার চাওড়া যাষ 
তার সবরকম পুরনো! অলঙ্কার পরে যায়। অসুখের সময়ও 
কখনো-বা রূপোর তারের অলঙ্কার পায়ে পরে। ওদের বিশ্বাস 
এতে রোগীর প' সুরক্ষিত থাকবে এবং রোগী তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত 
হবে। 

মেয়েরাও এখন সস্তা! কৃত্রিম অলঙ্কার পরে__নেকলেস, চুড়ি, 
তুল ইত্যার্দি। এগুলি স্থানীয় দোকানে পাওয়া যায়। 

উৎসব অনুষ্ঠানেও লোকে ফুলের, নারিকেল ও কলাপাতার 
স্বন্দর অলঙ্কার তৈরী করে মাথায়, গলায় ও হাতে পরে, 
বিশেষ করে কলাপাতার মাল! তো৷ উৎসবের চিহ্ন । ভূতপ্রেতের 
উপদ্রব থেকে এগুলি বাঁচায় বলে ওদের বিশ্বাস। 

শোবার জন্য নিকোবরীদের কোন নিষ্দিষ্ট সময় নেই। সাধারণতঃ 
সথধাস্তের সময় বাড়ী ফেরে, কিন্তু শুতে যায় দেরীতে । খায়, 
গল্পগুজব করে, গান গায়, তাড়ি খায়, আর ঘুমায় বরং দেরীতে । 
কখনো-ব। উৎসবের সময় সারা রাত জেগে নাচ গাঁন করে। 
মাছ ধরার জন্যও প্রায়ই বাইরে সারারাত থাকে । অনেকে 
আবার অসময়েও ঘুমিয়ে পড়ে । সমগ্রভাবে ধরলে ভারতের 
মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে নিকোবরীর1 বেশি ঘুমায়, তবে 
একটান! ঘুমায় না, সারাদিনে কয়েকবার অল্প সময়ের জন্য 
ঘুমায় । 

সারা বছর জলবায়ু উষ্ণ থাকে বলে বিছানাপত্র খুব বেশি লাগে 
না। লোকের! সাধারণতঃ ঘরের মেঝেতে শোয়। চেরা বাশে 
তৈরী বলে তা বেশ নরম প্প্রি-এর মত। গদি ইত্যার্দির 
প্রয়োজন হয় না। নারকেল ব৷ পাস্তানাস পাতায়. তৈরী চাটাই 
মেঝেতে বিছিয়ে শোয় । আগে মাথ৷ রাখার জন্য শক্ত কাঠের 
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টুকরে। ব্যবহার করত, কিন্তু এখন রেশমি তুলোর নরম বালিশে 
মাথ। রাখে । 

তুলো! এসব দ্বীপে পাওয়া যায়। রাতে একটু ঠাণ্ডা পড়লে 
অধিকাংশ লোক চাদর গাঁয়ে দেয়। কেউ-বা তোষক; বালিশ; 
কম্বল ইত্যাদি পুরে! শয্যাদ্রব্য ব্যবহার করে, তবে খুব কম 
লোকেই। যারা পাঁক! বাড়ীতে থাকে তার! বিছানাপত্র ব্যবহার 
করে। কর নিকোবরে মশারির ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। 
অন্যান্য দ্বীপে খুব কম লোকে ব্যবহার করে। 

রাত্রিবেলা, আলো জ্বালাবার পুরনো রীতি এখনও চালু । 
তুলোর বা ছেড়া কাপড়ের পলতে অর্ধেক নারিকেলের মালাতে 
বা বড় সামুদ্রিক প্রাণীর খোলের মধ্যে নারিকেল তেল ঝা 
শৃকরের চবি ভরে জ্বালায়। অধুনা কেরোসিনের বাতি বা নান৷ 
রকম স্থানীয় লন দোকানে পাওয়া ষায়। গাঁয়ে বিজলী এখনো 
চালু হয়নি। উৎসব উপলক্ষে যখন সারা রাত গায়ের কোন 
এলাক1 বা কয়েকটি বাড়ি আলোকিত করার আবশ্যক হয়, 
রাশিকৃত নারকেলের মালা! কতকটা দূরত্ব রেখে জ্বালান হয়। 
একটি স্ত,পে অর্দেক নারকেলের মাল! অর্ধ চন্দ্রাকৃতি করে সাজায় 
প্রতিটি নারকেলের মালার একটু অংশ পরেরটির ওপর থাকে, 
তারপর শেষেরটি জ্বালিয়ে দেয়। এই রকম নারকেলের মালার 
বাতি একসঙ্গে তিন ঘণ্টা জ্বলে । দেখাশোনা করার প্রয়োজন 
হয় না। এর উজ্জল আলো। রাত্রে পথ চলতে, জঙ্গলে বা জনপদে 
লোকে বেশির ভাগ নারকেল পাতার তৈরী মশাল ব্যবহার করে। 

আজকাল দেশলাইর সাহায্যে আগুন জ্বালান হয়। আগুন 
জ্বাল।র প্রাচীন রীতি বড় মজার । ঘর থেকে বহুদূরে গভীর জঙ্গলে 
আগুনের দরকার হলে দেশলাই হাতের কাছে না থাকলে এখনো 
ঈইলোকে এই ভাবেই আগুন জ্বালায়। প্রথমে ছ' টুকরে৷ চের। বাঁশ 
নেয়। এক টুকরো মাটিতে রাখে । গোলাকার তলের দিক উপরমুখী 
করে রাখে । নীচে কিছু শুকনো! পাতা ও ডালপালা রেখে দেয় এই 
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বাশের টুকরোটি এমনভাবে রাখে যাতে পায়ের দিকের ভারসাম্য 
ঠিক থাকে । একটি ছোট গর্ত উপরের দ্রিকে করে, তারপর এর 
ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁশের অন্য টুকরোটির তীক্ষ কিনারা দিয়ে 
খুব দ্রুত ঘষতে থাকে । এইভাবে ঘর্ধণের ফলে বাঁশের ছুটি 
টুকরো! থেকে খুব স্বক্্ম ও দান বাশের গুড়ো বের হয়। এই 
গুঁড়ো বাশের টুকরোতে কর! গর্ত দিয়ে নীচে মাটিতে যেখানে 
শুকনো পাতা ও ডাল পাল! জড় করে রাখ! হয়েছে তার মধ্যে 
পড়ে। ঘর্ধণের সময় যে স্ফুলিঙ্গ বের হয় তা ওই দরাহ্াবস্ত বাশের 
গুঁড়োর সংস্পর্শে আসে এবং আগুন জ্বলে ওঠে । অচিরে এই আগুন 
শুকনে। পাত। ও ডালপালার মধো ছড়িয়ে পড়ে । বাঁশের টুকরে! 
ছাড়াও আগুন জ্বালাবার দ্বিতীয় একট! উপায় আছে। এক 
টুকরে। শক্ত কাঠ মাটিতে রাখা হয়। একটি পাতল। কাঠের টুকরো! 
এর উপর ঘষে। টুকরোটি ঘষে ছুরি দিয়ে চেঁছে তার মুখটা- 
ছুঁচালে! করে নেয়। এই ছুচালো মুখ কাঠের টুকরোটি মাটিতে 
পড়ে থাকা কাঠের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে। ঘর্ধণের ফলে 
স্ষুলিঙ্গ বের হয়। ঘর্ধণের জন্য যে সব কাঠের গু ড়ে। পড়ে স্ফুলিঙ্গের 
ফলে তাতে আগুন জলে ওঠে । একটু আগুন জ্বললেই আগ্খনটাকে / 
জোরালো করার জন্য শুকনে! ভালপাল। দেওয়া হয়। 

এখন কর নিকোবর এবং অন্যান্য উন্নত স্থানে গ্রিগেরিয়ান 
ক্যালেগ্ডার ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। লোকেদের সন তারিখ মাস 
ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা আছে। তবে কিছু বৃদ্ধ 
ও অশিক্ষিত লোক ছাড়াও কর নিকোবরে এমন লোক আছে, 
যার এখনও প্রাচীন পঞ্জিক। ব্যবহার করে। এই পঞ্জিকাতে 
বছরের কোন গণন| নেই। ইতিহাসের কোন নিদিষ্ট কাল থেকে 
কোন শকাক গোন! হয় না। পঞ্জিকাতে শুধু একট। বছরের 
মাসের ও দিনের হিসাব থাকে ! সমস্ত হিসাব-কিতাবের ভিত্তি 
শুধু টাদ ও ছুটি মৌন্ুমী বায়ুর. সময়কাল। লোকে জানে এক 
বছরে বার মাস। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র পরিক্রমনান্তে জিশ দিন পূর্ণ 
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হয়। দ্বীপপুঞ্জের. সঙ্গে ছুটি মৌসুমী বায়ুর যে নিবিড় সংযোগ, তাও 
তার৷ জানে । দক্ষিণ পশ্চিম মৌনুমী বায়ু প্রথম সুরু হবার পরের 
অমাবস্তা থেকে নিকোবরী পঞ্জিকার আরম্ভ । একটি লম্বা লাঠি 
নিয়ে একদিনের চিহ্ন হিসাবে প্রতিদিন একদিন করে দাগ দেয়। 
প্রথম দশ দিন চন্দ্র কলা বাড়ার সঙ্গে লাঠিটার উপর সোজ। দশটি 
দাগ দিয়ে রাখে, একটি অপরটির সমান্তলাল করে। দশমীর পর 
টাদ যখন বেশ বড় হয় তখন থেকে পুণিম পর্যস্ত শেষের পাচ দিন 
এবং পুণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন উজ্জ্বল রাত বলে মনে 
কর! হয়। উজ্জল সময়ের চিহ্ন রূপে ছয়টি টেরচা এবং কৌঁণিক 
ঢেরা লাঠিটার উপর টানে। তারপর ক্ষীয়মান টাদের প্রথম 
দশদিন আবার লাঠিটার উপর দশটি সোজা! সমান্তরাল দাগ টানে। 
তারপর একাদশী থেকে অমাবস্তা পধস্ত বাকি চারদিন অন্ধকার 
রাত বলে মনে করা হয়। লাঠির উপর আবার টেরচা ও কৌণিক 
ঢেরা টানে সময়ের গ্োত্তক হিসাবে । এইভাবে চাদের মাসিক 
পরিক্রম। লাঠির উপর চিহ্ন দিয়ে আকা হয় এবং চারভাগে বিভক্ত 
করা হয়। যেমন চন্দ্র কল! বাড়ার সময় (দশটি সোজ! চিহ্ন )+ চন্দ্র 
' করোজ্জল রাত (ছয়টি টেরচ। ঢের] চিহ্ন ), ক্ষয় পাওয়। কলার 
সময় (দশটি সোজা রেখা ), আধার রাত (ছয়টি টেরচ1 ঢের! )। 
প্রতিটি দিন চিহ্নিত করার জন্য এভাবে সারা বছর ধরে চন্দ্র 
পরিক্রমার হিসাব রাখে । 

চটপট ও নিভূল হিসাবের জন্য লাঠি ছাড়াও ওর! একটি কাঠের 
তক্তা। নেয়। তাতে একদিকে একটার উপর আর একটা ব্রিশটি 
ছোট গর্ত করে রাখে এবং আর একদিকে একই রকম বারটি 'গর্ত' 
প্রথম সারি গর্তের সমান্তরাল করে রাখে । একদিকে ত্রিশটি গর্ত 
মাসের দিনগুলির চিহ্ন এবং চারটে ভাগে এগুলি বিভক্ত) ১০১ ৬, ১০ 
এবং ৪টি গর্ত পর পর করা চারটি অংশ চিহিত করার জন্য ; নিকো- 
বরীর! এতেই প্রতি চন্দ্রমাসের হিসাব রাখে । অন্যদিকে বারটি 
গর্ত বছরের বার মাসের চিহ্ন। দেশলাই বাক্সের কাঠির মত ছুটি 


ভৌতিক সংস্কৃতি ও লোকাচার 167 


ছোট পাতলা কাঠি ছঃসারি গর্তের মধ্যে থাকে । গতর্গুলির 
প্রথম সারিতে দিনের হিসাব বোঝা যায়। -কাঠিটিকে প্রতিদিন 
একটি করে গর্ত থেকে সরিয়ে দ্বিতীয়টিতে রাখা হয়। আবার 
দ্বিতীয় সারিতে কাঠিটি প্রতি মাসের শেষে একবার সরান হয়। 
এইভাবে দিন আর মাসের হিসাবের একটি মোটামুটি সঠিক ধারণা 
করা হয় । 

হিসেবপত্র করার পুরনো! পদ্ধতি নিকোবরীরা ত্যাগ করেছে। 
মাপ-জোখের জন্ত এখন মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দূরত্ব 
মাপ! হয় প্রধানতঃ গজ, ফার্লং, মাইল ইত্যাদি ইংরেজী নিয়মে । 
মেট্রক প্রথা খুব জনপ্রিয় হচ্ছে । গাঁয়ে অনেকেরই ঘড়ি আছে। 
ভারতীয় ষ্ট্যাগ্তার্ড টাইম অনুযায়ী তা চলে, সেই হিসাবেই দিনের 
সঠিক সময়ের হিসাব স্থির কর। হয়। সমস্ত দ্বীপে গণনার যে পুরনে! 
পদ্ধতি এখানে চালু আছে তা হলে! জোড়ায় জোড়ায় হিসাব কর1। 
তাই ষদি কাউকে দশটি নারকেল দিতে হয়, ওরা বোঝে দশ 
জোড়া ব৷ কুডিট। নারকেল । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
স্বাস্থ্য 


নিকোবরীরা 'প্রচণ্ডভাবে বহিজীবন যাপন করে, খায় মোটামুটি 
ভাল এবং সাংসারিক ঝামেলাও তেমন নেই, তাঁই তাদের স্বাস্থ্য 
মোটামুটি ভাল । বস্ততঃ এই দ্বীপপুঞ্জে বহিরাগত আগন্তকরা প্রথমেই 
এদের সুগঠিত দেহ; স্বাস্থ্য ও আনন্দের দীপ্তি দেখে ষুগ্ধ হয়। 

কিন্তু ভাল স্বাস্থ্য থাকা সত্বেও এদের নানারকম রোগপীড়াও 
আছে। দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরে ঘন আগাছ। গুল্মের জঙ্গল এবং 
জলাভূমি থাকায় সেগুলি মশা! উৎপত্তির কেন্দ্র। এই মশা গোদ 
ও ম্যালেরিয়ার বাহক । খাবার অভ্যাসের দোষে বিশেষ করে 
অনিয়মিত আহার, কখনো বা অতি ভোজন, কখনও বা! ভালভাবে 
রান্না না করে খাবার ফলে পাকস্থলীর অস্থুখ করে। দুষিত কুয়ার 
জল রোগ বীজাণুতে ভতি। তাই সিদ্ধ না করে জল খাবার ফলে 
আমাশয়, উদ্বারাময় ইত্যাদি হয়। যেসব শুকরের কৃমি আছে 
সেই শৃকরের মাংস খেলে পেটে কৃমি হয়| তাদের খালি পায়ে 
কাদায় ঘোরার ফলে পায়ের লোমকৃপের মধ্য দিয়ে হুকওয়ার্ম 
শরীরে প্রবেশ করে। আর্র জলবায়ুতে দেহে প্রচুর ঘাম হয় বলে 
খোস, পাঁচড়া, দাদ. ইত্যাদি চর্ম রোগ হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল 
আবহাওয়ার জন্য অনেকের হয় সর্দিকাসি ও ইনফ্রুয়েঞ্জা ৷ ' অনবরত 
পান চিবোনোর জন্য এবং নিয়মিত দাত পরিক্ষার না করার জন্য 
দাতের রোগ হয়। যক্ষা, যৌনরোগ, ট্রাকোম। ইত্যাদি কোন কোন 
রোগ বাইরে, থেকে এসেছে, স্বাধীনতার আগে যেসব বণিক 
দ্বীপপুঞ্জে ছিল বোধ হয় তাদের দ্বারা । জাপানী অধিকার কালেও 
এসব রোগ কিছু এসেছে । এসব ছোয়াচে রোগীকে পৃথক করে রাখার 
প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করে না বলে এসব ছড়িয়ে পড়েছে। যক্গ্মারোগী 
একই ঘরে অন্ান্ত স্বাস্থ্যবান লোকের সঙ্গে একত্র বাস করছে ।. 
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অতীতে যে যৌন শিথিলত। ছিল এবং এখনো ষ! অনেকটাই আছে 
তার ফলে গনোরিয়া ইত্যার্দি যৌন রোগ বিস্তার লাভ করছে। 

নিকোবরীদের পুরনো! বিশ্বাস এই ছিল যে, সব রোগই ভূতপ্রেতের 
জন্য হয় এবং ওঝা ডাকিনী চিকিৎসকর] ভূতপ্রেত দমন করে রোগ 
নিয়ন্ত্রণ করে ।. শিক্ষা বিস্তার ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে 
এসব পুরাতন সংস্কার ও বিশ্বাস অনেক কমে গেছে । এখন কর 
নিকোবরে একেবারেই কোন ওঝা ডাক্তার নেই। অন্যান্য দ্বীপের 
অনেক স্থানেই এদের প্রভাব অনেকখানিই কমে গিয়েছে । তবে 
চাওড়া ও আরে! কিছু জায়গায় লোকে এখনে! ঝাড় ফু ক তুক-তাকে 
বিশ্বাস করে। তাই রোগের বিষয় পুরাতন সংস্কার রয়ে গেছে। 
ওঝ। চিকিৎসকদের রাজত্বও বত মান। 

ওঝারা বড় মজার লোক । এ ব্যবস! 'প্রায়ই বংশ পরম্পরায় 
চলে, যদ্দিও অন্যরাও এই ব্যবস! অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে। 
স্ীলোক ওঝাও আছে, তবে তাদের সংখ্যা কম। ওঝারা যে কোন 
লোককেই শিষ্য করতে পারে; বিশেষ করে যার ইচ্ছা আছে এবং 
যাঁর ওপর তাদেরও আস্থা আছে। ওঝারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
তাদের ব্যবসাতে যখন গ্রহণ করতে সম্মত হয়ঃ তখন তার দীক্ষার 
জন্য কোন পুণিমার দিন নির্দিষ্ট কর! হয়। যে ব্যক্তির দীক্ষা হবে 
তাকে একটি নতুন লেঙগটি পরানো! হয়, হাতে পায়ে রূপার গয়না 
এবং গলায় কচি কলাপাত৷ ও কচি শুকরের মাংসের মালা। হলুদ 
সহ নারকেল তেল তার গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়। তাড়ি পান ও 
ভোজের উৎসবে সার! রাত সমস্ত ওঝা] ও ডাকিনী ডাক্তারর। জেগে 
থাকে। একজন বয়োবৃদ্ধ ওঝা! শয়তানকে আহ্বান করে দীক্ষার 
সময়ে লোকটিকে শক্তি দিতে যাতে সে সর্বদা শয়তানকে অনুকরণ . 
করতে পারে। ওঝার! দাবী করে যে স্বয়ং শয়তান সেই রাত্রে 
পুরুষের বেশে আসে । তারা আরো! দাবী করে যে যখনই ওঁষধের 
আবশ্যক হয় শয়তানের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে এবং শয়তান 
তাদের প্রয়োজনীয় দাওয়াই দিয়ে যায়। 
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দীক্ষার শেষে দীক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষণকাঁল চলে । সে সময়ে তাকে 
একা রোগী দেখতে দেওয। হয় না। অভিজ্ঞ ওঝার অধীনে তাকে 
কাজ করতে হয়। জঙ্গল থেকে ভেষজপত্র ও লতাগুল্স সংগ্রহ 
করতে তাকে শেখান হয়। শয়তানকে ডাকা ও ভূতপ্রেতকে শাসন 
করার পদ্ধতিও তাকে দেখান হয়। যখন অভিজ্ঞ ওঝ। ডাক্তারর! 
বোঝে যে নবদীক্ষিত ব্যক্তি তাদের কলা কৌশল শিখে নিয়েছে 
তখনই তাকে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা! করতে দেয়। দ্বীপের সমস্ত 
ওঝ। চিকিৎসকরা! ভ্রাতৃত্বের বলিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। চিকিৎসাপত্র 
'এবং অন্যান্য ব্যাপারে ভার। পরস্পরকে সাহায্য করে । 

নিজেদের পেশায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত না থাকলে ওঝা ডাক্তাররা 
অন্ত লোকেদের মতই পোষাক পরে । গাঁয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে 
যোগ দেয়। মিষ্টি আলুর চাষের কাজে তাদের পরিবারবর্গকে 
সাহায্য করে । ক্ষেত-আবাদের প্রেতাদিকে খাছ উৎসর্গ করার 
কাজে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অন্যান্ত ছ্বীপে ওঝাদের যাছ 
বা তুকতাক থেকে রক্ষা করার জন্য যাত্রাকালে গ্রামবাসীদের যাত্রা 
সঙ্গীও তাদের হতে হয় । 

অন্ত লোকের মতই তাদের ঘরবাড়ী; ষদিও তার! তাদের পুধ- 
পুরুষ এবং যাছ্বিগ্ভার মৃত শিক্ষকদের কাষ্ঠ প্রতিকৃতি রাখে, এদের 
আত্মার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তাদের শুকর-যুরগী এবং অন্যান্য খাদ্য 
উৎসর্গ করতে হয়। 

সাধারণতঃ দ্বীপের প্রধান ওঝ। এক৷ একটি পৃথক বাড়ীতে বাস 
করে, শয়তানের ধ্যান করে এবং রোগীদের রোগমুক্ত করার নতুন 
উপায় চিন্তা করে । তার বাড়িটা বলতে গেলে একটি গবেষণা- 
গারের মত। , ] 

ওঝার। ষখন রোগীর চিকিৎসায় বের হয়, প্রাচীন পোষাক লেঙ্গটি 
ছাড়াও তারা কলাপাঁতার মালা, রোপ্য মুদ্রার মালাও পরে। ছুটি 
হাতেই সাদ। কাপড়ের টুকড়া বাধে। তাতে রোপ্য মুদ্রা বাঁধা 
থাকে। অস্থখের কারণ খারাপ প্রেতাত্মাদের বিধবে বলে তাদের 
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হাতে ছোট ছুরি থাকে। আর পরে হরেক রকমের টুপি । প্রায়ই 
ট্রেডিং কোম্পনির দোকানের আধুনিক প্যাটার্ণের টুপি পরে, প্রাচীন 
পোষাকের সঙ্গে এগুলি বড়ই বেমানান । 

তুকতাকের চিকিৎসকর! সাধারণতঃ রাত্রে রোগী দেখে; কারণ শুধু 
রাত্রেই শয়তান বাইরে আসে । তারা বলে কেউ যখন অজান্তে 
শয়তানের বাসস্থানে প্রবেশ করে, তখন সে অস্ত্রে পড়ে কারণ 
শয়তান এক টুকরে। পাথর বা লোহ! তার শরীরে রাখে, তার ফলে 
স্তার খুব ব্যথা ও যন্ত্রণা হয। তাই চিকিৎসার সময়ে ওঝারা এই 
সব বাইরের জিনিস যেমন পাথর, লোহার টুকরা, মরিচ তামাক 
ইত্য।দি রোগীর দেহ থেকে বার করে এবং রোগী ও তার আত্মীয়দের 
দেখায়। যখন এসব বাইরের জিনিস শরীর থেকে টেনে বের করে 
তখন রোগী যেখানে শুয়ে থাকে সেদিকে বাতির ছায়! করে রাখে 
যাতে শযতান এসে চিকিৎসায় সাহাষ্য করতে. পারে । ওঝার৷ 
যাতে রোগীর দেহ থেকে বাইরের বস্তু টেনে বার করার ছলনা এবং 
রোগী ও তার স্বজনদের ভালমত প্রতারণ৷ করতে পারে সেইজন্তাই 
ভাদের এই ছায়ার আশ্রয় দরকার । 

ওঝার। ভাক্তার ও পুরোহিত ছয়েরই কাজ করে। জন্ম-মৃত্যু 
বিবাহাদির সঙ্গে সম্পক্ত সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানেই তার! খুব বিশিষ্ট 

ংশ গ্রহণ করে। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি এন্দ্রজালিক জাছু থেকে 
পৃথক কোন বস্তু নয়। তাদের প্রধান চিকিৎসা! হল শুধু বশীকরণ 
আর ব্যাধির কারণ খারাপ আত্মাদের তাড়িয়ে দেবার ক্রিয়াকলাপ 
মাত্র। 

একটি খুব সাধারণ প্রক্রিয়! হল বিশেষ এক প্রকার পাতা গৃহের 
মধ্যে বা গৃহের প্রবেশপথে কচি নারকেল পাতার সঙ্গে ঝুলিয়ে 
দেওয়া । বিভিন্ন প্রকারের পাত! বিভিন্ন রোগকে দূর করে বলে 
বল! হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ এক প্রকারের 
গ।ছের গুড়ির থাম বাড়ির বাইরে পোতা হয়। 

সর্পাঘাত হরীকরণের জন্য ছোট একটি সাঁপের প্রতিকৃতি করে 
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ঘরের মধ্যে রাখে । হণ মিশিয়ে তাকে খাছ উৎসর্গ কর৷ হয় যাতে 
যে সাপটা কামড় দিয়েছে তার বমি বমি ভাব হয় এবং তার বিষের 
ক্রিয়া নষ্ট হয়। 

কখনে। কখনো ওঝার। দাবী করে যে তারা একদল আত্মাকে 
দেখতে পায় যার! আক্রমণ করলে লোকের! অস্থুখে পড়ে । এটা 
ঘটলে “সওয়াচ' নামে তরুণ বৃক্ষ কেটে তার গুঁড়িতে থাম তৈরী 
করে সমুদ্রতীরে পৌতে এবং কচি নারকেল পাতা ও অন্যান্য 
পত্রসজ্জায় থামটিকে সুশোভিত করে । | 

সর্বপ্রকার অস্থে রূপোর তারের গয়না হাতে পায়ে পরলে 
আরোগ্যের পথে সহায়ক হয় বলে ওদের বিশ্বাস। ছোট ছোট 
কাঠের টুকরে। দিয়ে ছুরির আকৃতি করে এবং লাল রঙে চিত্রিত করে 
নিরাময়ের সহায়ক হবে বলে রোগীর আশেপাশে রাখে। 

প্রায়ই বল! হয় ষে ভুল গাছের পাশে মৃত্র ত্যাগ করে বৃক্ষ নিবাসী 
ভূতকে অসস্তষ্ট করার ফলে রোগ হয়। এসব ক্ষেত্রে ওরা ভূতের 
উদ্দেশ্টে গাছের পাশে খাছ রেখে আসে । 

বছরে একবার ওঝারা লোকেদের সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য ভূত 
তাড়ানোর উদ্দেশ্টে উৎসব অনুষ্ঠান করে। ওই দিন অনেক শুকর 
মার! হয়। নারকেল পাতার সঙ্জায় জনপদ সাজানে৷ হয়। মিষ্টি আলু 
ও কল! দিয়ে তৈরী হালুয়ার মত একটি জিনিস কলাপাতায় মুড়ে, 
শুকরের মাংস বিশেষ করে যকৃত, হৃদপিণ্ড এবং মুত্রাশয় এই 
সব গায়ের চারদিকে ঝুলিয়ে রাখা! হয়। দিন কয়েক ঝুলিয়ে 
রাখার পর এই সব জিনিস ছুড়ে ফেলে দেওয় হয়। তারপর 
লোকেরা লম্বায় ত্রিশ ফুট আন্দাজ একটি ভেলা তৈরী করে। 
ভেলাটিতে কিছু ছোট শুকনো লাঠি খাড়া করে বেঁধে দেয় ও কিছু 
শুকনো! নারকেল পাতা ওর সঙ্গে বেধে মশালের মত জ্বালিয়ে 
দেয়। ভেলাটি কচি নারকেল পাতায় সাজানো হয়। সন্ধ্যাবেলা 
ভেলাটিকে খোল! সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে, যেন 
রোগ ব্যাধি ও ভূতপ্রেতকে দ্বীপ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হল। 
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তারপর তিন চার দ্বিন ধরে তারা নাচ; গান; উৎসব, আনন্দ 
করে। 

কঠিন রোগ হলে রোগীর আত্মীয় বন্ধুগণ রাতভোর তার পাশে 
বসে গান করে। যদি কেউ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী 
হয় তখন তাকে সাদ] কালো কাপড দিয়ে বোন কচি নারকেল 
পাতার শব্যায় চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হয়। কচি নারকেল পল্লৰ 
তার চারপাশে ও তার দেহে রাখা হয়। তারপর তার গায়ে 
নারকেল তেল ঢেলে দেওয়া হয়। মুরগীর পালক কিনারার দিকে 
জ্বালিয়ে কচি ডাবের ওপর রাখে । যখন পালক সম্পূর্ণ পুড়ে বায় 
তখন কচি ডাব অদ্ধেক করে কেটে ফেল! হয়। রোগীকে তখন 
উঠিয়ে অন্যত্র শোয়ান হয় এবং নারকেলের শা! অন্যান্য কচি 
ডাবের সঙ্গে তুলে নিয়ে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়! হয়। কিছু পাতা 
তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীর গায়ে মাখান হয়। কখনো-বা এই 
পদ্ধতিতে রোগী নিরাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে খুব কমই হয়, 
প্রায়ই রোগী পরপারে যাত্রা! করে । 

ভীষণ মারাত্মক দূর্ঘটনাও শয়তানের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। এসব 
ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া রে।গীকে পাতার মুকুট তৈরী করে মাথায় পরিয়ে 
দেওয়। হয়। তারপর একটা] কুকুরকে ধরে তার কান ফুটো! করে 
মাটির পাত্রে রক্ত জমা করে রাখা হয়। রক্ত পল্লব মুকুটে ছিটিয়ে 
দিয়ে মুকুটটি সমুদ্রে ফেলে দেওয়৷ হয়। লোকে বিশ্বাস করে শয়তান 
কুকুরের এত রক্তপ্রিয় ষে কুকুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে মুকুট সূত্রে 
ফেলে দিলে সে ওটাকে আক্রমণ ন! করে পারে না। হূর্ঘটন! 
থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে তো আগে থেকেই শয়তানে ভর করে, 
এতে শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 

এইসব যাহ ও এন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ওবার! 
জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শিকড়বাকর থেকে এক রকমখ্বদশী এইষধ 
তৈরীর পদ্ধতি অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে । ব্যাবি 
স্্টিকারী ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্ত রকমারী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে 
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প্রায়ই এইসব ওযুধপত্রও দেওয়া হয়। এই সব দেশী ওষুধের নিশ্চয় 
কোন উপকারীতা আছে, কারণ কর নিকোবরে পধন্ত যেখানে 
বর্তমানে কোন ওঝ] ব৷ যাহুকর ডাক্তার নেই সেখানেও লোকের এই 
সব ওষুধে বিশ্বাস আছে। গুটি কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়! 
অধিকাংশ লোকই প্রথমে দেশী ওযুধ খায। 

ভেষজ শিকড়বাকর; লতাগুল, জল-_নারকেল তেল এবং শুকর 
চধির মাধ্যমে ব্যবন্ৃত হয়। কিছু ওষুধ খায় আবার কিছু ওষুধের 
ব্যথা-বেদন।র জন্য প্রয়োগ করে। সবপ্রকার রোগে ও আরোগ্য 
কালে শুকরের মাংস, বিশেষতঃ কচি শুকরের মাংস, স্ট করে 
খাওয়য়। কচি ডাবের জলও প্রচুর পরিমাণে পান করার ব্যবস্থা 
প্রচলিত। 

সাম্প্রতিককালে নিকোবরাদের জন্য আধুনিক চিকিৎস। পদ্ধতির 
অনেক উন্নতি হয়েছে । বৃটিশ শাসনকালে এর প্রথম সূচনা । 
কর নিকোবরে মাস গ্রামে একটি ছোট ডিসপেনসাবী খোল। হয় 
এবং বিশপ রিচার্ডসন এর কম্পাউগ্ডার হন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের 
কয়েক বছর আগে ভিসপেনসার।টিকে একটি হাসপাতালে পরিণত 
করা হয় এবং মিশনারী ড|ক্তারদের সহায়তায় এটি চলতে থাকে । 

স্বাধীনতার উত্তর কাপে এই সব ছ্বীপপুণ্ধের অধিবাসীদের 
চিকিৎসার সুবিধার জন্ত অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে । কর 
নিকোবরে এখন একটি হাসপাতাল আছে; তাতে একজন ডাক্তার 
অধিকর্তা আর একজন কম্পাউগ্ডার। এই হাসপাতালে পচাত্তর জন 
রোগীর চিকিৎসা হতে পারে । কর নিকোবরের মত দ্বীপের আকার 
ও লোকসংখ্যার তুলনায় এখানে খুব ভাল ওষুধপত্র ও ব্যবস্থাি 
আছে। এমন, কি রঞ্জন রশ্মি গ্রযোগ ও ছোট খাট অস্ত্রোপচার 
করার ব্যবস্থাও আছে । ছোঁয়াচে যক্ষা রোগের জন্তও আলাদা 
ওয়ার্ড আন্ঞু, ষেটি মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি মালাক! 
গ্রামে অবস্থিত । 

হাসপাতাল ছাড়াও আরঙ ও বড় লাপাটি গায়ে ছুটি ডিসপেনসারী 
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সহ মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দূর গ্রাম থেকে রোগীদের 
আনার জন্ত একটি আন্ব,ল্যান্সও দেওয়! হয়েছে। 

অন্ান্ত দ্বীপে জনবসতি ছড়িয়ে আছে । ফলে সব লোকের জন্য 
ডাক্তারি সুবিধার ব্যবস্থা করা শক্ত। তবু কামোরটাতে হেড 
কোয়াটণর এলাকায়ও কুড়িটি সীট সহ একজন ভাক্তারের অধীনে 
একটি হাসপাতাল খোল! হয়েছে। তাছাড়া কামোরট। ছীপে পিল 
পিল্লাউ এবং কাকানাতে একটি ভিসপেমসারী, কাচাল দ্বীপে 
কাপাঙ্গা, ওয়েষ্ট বে কাচালে এবং চাওড়া; টেরাস।, পুল্লোমিল্লো। 
,কোন্দুলে একটি করে ভিসপেনসারী খোল। হয়েছে । 

ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমুদ্র যখন শান্ত থাকে অস্ট্রেলিয়ার 
দেওয়া একজন ডাক্তার সহ একটি হাসপাতাল জাহাজ দ্বীপের মধ্যে 
গড়ে সপ্তাহে একদিন করে প্রধান সব স্থানে যাতায়াত করে। 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যত চিকিৎসার সুবিধা আছে তাতে যদি রোগী 
না৷ সারে, তবে সরকারী খরচে তাকে পোর্ট ব্লেয়ার পাঠান হয়। 
সেখানে বড় হাসপাতালে ভাল চিকিৎসার সুবিধার জন্য । এই সব 
দ্বীপে বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা । হাসপাতালের 
রোগীদের বিনামূল্যে পথ্যও দেওয়। হয়। 

কর নিকোবরে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প ষেমন 
কুয়াগুলির জীবাণু নষ্ট করা, পাশ ই'দার৷ নির্মাণ, স্সানাগার ও 
পায়খানা তৈরী করা, টনিক, পুষ্টিকর খান ভিটামিন ট্যাবলেট 
ইত্যাদি দেওয়ার ফলে লোকেদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হচ্ছে। 

তাছাড়া! ১৯৬৪ সাল থেকে চোখের জঙ্য রিলিফ ক্যাম্প এৰং 
যৌন রোগ দূর করার প্রচেষ্টাও খুব ফলপ্রস্থ হয়েছে । তবে এরকম 
ক্যাম্প ও আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য দ্বীপে 
এধরণের কাধকলাপ বৃদ্ধির আবশ্যকতাও অনেক। 

দ্বীপপুঞ্জে ম্যালেরিয়া ও গো বিরোধী কাজও খুব ফলপ্রদ হয়েছে । 
কর নিকোবরে এসব রোগের ভীতি এখন আর নেই। মশারীর 
নীচে ঘ্বমালে মোটামুটি এসব রোগের ভয় থেকে 'নিরাপদেই থাকা : 
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যায়। অন্ঠান্থ ঘ্বীপে আরো! কাজ করা এখনে! বাকী। চাওড়া ও 
টেরাসসাতে ম্যালেরিয়৷ ও গোদের এখনো খুবই প্রাছূর্ভাব। হাতীর 
মত ফোল। পা অনেক দেখা যায়। এসব দ্বীপেও ম্যালেরিয়া ও 
গোদ বিরোধী কাজ এখন সুরু হয়েছে । এসব রোগ ক্রমে ক্রমে 
কমে আসছে। 

কয়েক বছরের মধ্যে নিকোবরীর৷ বিশেষ করে কর নিকোবরীরা 
আধুনিক ওষুধপত্র ব্যবহার করতে স্বর করেছে, এটা সতিই 
বিশ্ময়কর। অনেকেই এখনে প্রথমে তাদের দেশী ওযুধপত্র ব্যবহার 
করে। যদি হএর দিনের মধ্যে কাজ না হয় তবে তার, 
ডিমপেনসারী বা! হাসপাতালে চলে যায়। শিক্ষিত কিছু লোক দেশী 
ওষুধ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে এবং ক্রমে ভ্রমে এদের সংখ্যা 
বেড়ে চলেছে। শুধু অনুন্নত অঞ্চলে বিশেষ করে চাওড়া ও 
টেরাসসাতে যেখানে ওঝা! ও যাছুকর ডাক্তররা এখনো সর্বময় 
সেখানে লোকের! আধুনিক চিকিৎসায় বাধ! দেয়। এসব অঞ্চলে 
লোকের স্বাস্থ্যও অন্যান্ত স্থানের লোকের স্বাস্থ্যের তুলনায় বেশ 
খারাপ । তবে আশ। কর! যায় শিক্ষ। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা 
আধুনিক চিকিৎসার মর্ম বুঝবে এবং আধুনিক ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ 
করবে। 

বাস্তবিকই নিকোবরীদের স্বাস্থ্যকর বহিজীবন উপভোগ করার 
এবং দ্ারিদ্যজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্ত এত সুবিধা আছে 
যে যদি এসব দ্বীপে রোগ ব্যাধি দূর করার জন্য সঙ্ববদ্ধ প্রচেষ্টা 
কর]! হয় এবং লোকে আধুনিক চিকিৎস৷ প্রণালীর স্বুবিধা গ্রহণ 
করে, তবে উত্তম স্বাস্থ্যের আশীবাদ এরা উপভোগ করতে পারবে। 


ভ্রয্ষোদশ অধ্যায় 
শিক্ষা 


নিকোবরীদের কাছে এই সবে শিক্ষার স্থষোগ এসেছে । অতীতে 
তাদের নিজন্ব কোন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না । দেনন্দিন কাজের জঙ্চ 
ষত যোগ্যতারই প্রয়োজন হোক না কেন, বড়দের সঙ্গে কাজ করে, 
তাদের কাজ লক্ষ্য করেই ছোটর! তা শিখে নিত। বৃটিশ শাসন- 
কালেও এই আদিবাসীদের শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়। 
হয়নি। মিশনারী পরিচালিত একটি স্কুলই শুধু কর নিকোবরের মাস 
গ্রামে ছিল। এই স্কুলেও ছাত্র সংখ্য! খুব কমই ছিল । 

তাই স্বাধীনতার পর সরকার নিকোবরীদের শিক্ষার সুযোগ 
দেবার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। কর নিকোবরে কাকানা, 
মালাকৃকা, টাসালুঃ কিন্থ্যক, বড় লাপাটি, মাস, টিটপ, সারাই, 
আরঙ ও কাইমুস গ্রামে প্রাথমিক বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়েছে । দ্বীপের 
সমস্ত গায়েরই এতে শ্রবিধা হযেছে । বড় লাপাটি গ্রামে একটি 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে । এই বি্ভালয়ের সংলগ্ন 
ছু'টি হোস্টেল--একটি ছেলেদের, অন্যটি মেয়েদের । দ্বীপের সৰ 
জায়গা থেকে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তান্ত জায়গা থেকেও 
ছাত্র-ছাত্রীরা :এসে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করার স্থযোগ 
পেতে পারে । তার জন্যই এই হোস্টেলের ব্যবস্থা ৷ 

অন্যান্য দ্বীপে বিদ্যালয়ের অবস্থা ততটা সন্তোষজনক নয়। 
চাওড়াতে স্কুল সুরু করার অনেক বাধ! ছিল। কিন্তু আবেদ নেগো 
বলে একজন কর নিকোবরী শিক্ষকের প্রশংসনীয় কাজের ফলে প্রায় 
সন্তর জন ছাত্র নিয়ে একটি প্রাথমিক বিষ্ালয় চালু হয়েছে। স্কুলে 
যাবার মত বয়সেত্র যত শিশু এই দ্বীপে আছে সেই তুলনায় এই 
স্কুলের ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। 

বাকি দ্বীপগুলির জনসংখ্যা ছড়িয়ে আছে বলে স্কুলে যাবার 
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উপযোগী সমস্ত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়। খুব শক্ত । স্কুলগুলি 
খুব উদারভাবেই খোলা হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বি্্ভালয়ের 

খ্যা অনেক বেশি। তবু এই দ্বীপে কয়েকটি কুটির নিয়ে এক 
একটি পৃথক গ্রাম। তাই সেই কয়েকটি কুটিরের জন্য একটি করে 
পৃথক স্কুল কর! সম্ভব হযনি। একটি মাঝামাঝি জায়গায় একটি 
পৃথক স্কুল স্থাপিত হলেও যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য দূর দূর থেকে 
এসে শিশুদের পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। জনগণের প্রাচীন- 
পন্থী মনোভাব এবং আধুনিক শিক্ষার তাৎপধ্য বোঝার অক্ষমতা 
স্কুল চালনোর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে মন্তরায় হয়ে ঈাডিযেছে। উদার 
মনোভাব নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রামে একটি স্কুল খোল হল। 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের মত স্কুল খোলার উপযোগী ছাত্র সেখানে নেই, 
সেই গ্রামেরই স্কুলে যাবার বয়সী শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যায় ন]। 
স্বাভাবিক দৈনিক হাজির! মাত্র পাচ থেকে দশটি শিশুর মধ্যে 
সীমাবন্ধ। তখন এই স্কুলের জন্ত একজন শিক্ষককে রাখা অপব্যয়। 
ফলে স্কুলটি চালাবার জন্য এত টাকা খরচ করা আর সম্ভব হয়ে 
ওঠে না; কাজেই স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হয়! তবু এই সব কারণ 
সত্বেও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় এই দ্বীপে স্থাপিত হয়েছে। 
টেরাস্সাতে ছটি প্রাথমিক বিদ্ভালয় আছে একটি মাইনিয়্ুকা, 
অন্যটি বেঙ্গালিতে। কামোরটাতে চারটি স্কুল; একটি কাকানাতে, 
একটি পিল পিল্লাউতে, একটি দ্ারিং গ্রামে এবং একটি কামোরটা 
হেড কোয়ার্টারে । কাচালে চারটি স্কুল-_কাপাঙ্গা, জনসন; ইষ্ট বে 
কাচাল এবং ওয়েট বে কাচালে। ছ্‌টি ছোট দ্বীপ পুল্লোমিল্ল! এবং 
কোন্দুলে একটি করে স্কুল। 

নান কাউব্রি দ্বীপের চাম্পিনে একটি সিনিয়র বুনিয়াদি বিদ্যালয় 
অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত। দূর থেকে এবং অন্য দ্বীপ থেকে ছাত্ররা 
যাতে আসতে পারে সেইজন্য এই স্কুলের সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাসও 
স্থাপিত হয়েছে। ! 

সরকার কতৃক নিকোঁবরীদের অন্যান্ত যে সব সুবিধা দেওয়! 


শিক্ষা 169 


হয়েছে তাতে বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেওয়। হুয। 
হোস্টেলের ছাত্রদেরও নানা রকমভাবে সাহায্য দেওয়া হুয। ছুপুরের 
আহার এবং যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তিও দেওয়া হয। আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোথাও ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়। হয় 
না। 

খেলাধূলা ও সংস্কৃতিমূলক বিষযেও মনোযোগ দেওয়া হয়। 
অতীতে নিকোবর দ্বীপপুণ্ধে শিক্ষা ব্যবস্থ। এত অনুন্নত ছিল বলে 
সরকার লোকের শিক্ষান্থুরাগ বাড়াবার কতকগুলো বিশেষ স্ত্রবিধ৷ 
দিচ্ছেন যাতে দেশের অন্যন্তি অংশের সঙ্গে তারাও দ্রুত এগিয়ে 
যেতে পারে। 

অধিকাংশ প্রাথমিক বিগ্ালয়ের পাকা দালান। স্কুলের সময় 
সাধারণতঃ সকাল সাড়ে আটট। থেকে বিকাল তিনটা পরন্ত। 
ছুপুরে খাবারের জন্য ছুটি। প্রীর্থন।র সঙ্গে প্রতিদিনের কাজ সুরু । 
তারপর ক্লাশ । গণিত, নিকোবরী, হিন্দী; সমাজতত্ব, বিজ্ঞান এবং 
ড্রইং শেখান হয়। ক্লাশের পর ছাত্ররা ্াড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত 
গায়। তারপর কর নিকোবরের সমস্ত স্কুলে বাগান করার জহ্থা 
ক্লাশ হয়। অন্ঠান্ দ্বীপে কয়েকটি স্কুলে ছোট বাগানও করা 
হয়েছে ।. কোন কোন স্কুলের সংলগ্ন খেলার মাঠ। খেলা- 
ধূলায়ও্ড খুব উৎসাহ দেওয়! হয়। কর নিকোবরের স্কুলগুলিতে 
প্রতিদ্দিন শরীর রক্ষা শিক্ষার ক্লাশ হয়। এট! ছাত্রদের মধ্যে 
নিয়মান্ুবত্তিতা ও শ্ৃঙ্খলাবোধ জাগাবার পক্ষে খুব সহায়ক হয়েছে। 
শারীরিক শিক্ষার ফলে তারা বেশ চটপটেও। 

প্রাথমিক বিষ্ভালয়ে শিক্ষার মাধ্যম নিকোবরী ও হিন্দী । প্রাথমিক 
স্কুলের শিক্ষকর! নিকোবরী, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকেও কেউ কেউ 
এসেছেন। বিশেষ করে কর নিকোবরী শিক্ষকর! অন্তান্ত দ্বীপে 
কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে স্কুল পরিচালনাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করেছেন। সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিস্তালয় ছাড়াও 
কর নিকোবরে অধিকাংশ গ্রামে এবং অন্যান্ত বীপে একটি ছুটি স্থানে 
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গীর্জা দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী স্কুল আছে। এই সব স্কুলের 
শিক্ষকরা পাদরী। তীরা নাম মাত্র বেতনে স্কুলের কাজে নিযুক্ত । 
ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার জন্যই বেশির ভাগ তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। 
দ্বীপের সমস্ত শিশুদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যখন সরকারী স্কুল 
রয়েছে তখন বেসরকারী স্কুলের কোন প্রয়োজনই নেই। তবে 
আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার জন্যই সরকারী 
স্কুলে কোন ধর্মীয় শিক্ষ। চলতে পারে না। গির্জা সংঘ শিশুদের 
প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্যই স্কুল খুলতে আরম্ভ করেছে। 

এই সব স্কুলে গণিত, নিকোঁবরী, ইংরাজী ও ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া 
হয়। প্রার্থনা ও স্তোত্রও শেখান হয়। সরকারী প্রাথমিক স্কুল ও 
ধর্মীয় স্কুলের ঠিক একই সময়। 

নিকোবরীরা এই স্কুলগুলিকে তাদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করে 
বলে তার! বেশির ভাগ ছেলেপিলেদের এসব স্কুলে পাঠায়। তাই 
সরকারী বিদ্যালয় থেকে এসব স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেশি। নিকোবরী 
পিতামাতার! সাধারণতঃ তাদের শিশুদের প্রথমে এই স্কুলে দেয়। 
এসব স্কুলে শুধু ছটো! ক্লাশ। শিশুরা এই ছুকলাশ পাস্স করলে 
মা-বাবার। তাদের ঘদি আরো! পড়াতে চায়, তবে তাদের সরকারী 
স্কুলে দেয়। শিশুকে সেখানে আবার প্রথম ও ছিতীয় শ্রেণী থেকে 
পড়া শুরু করতে হয়। সরকারী স্কুলে ভন্তির সময় পরীক্ষা নেওয়। 
হয়। তাতে এক বা! ছু” বছর নষ্ট হয়। এটি একটি প্রধান কারণ যার 
জন্য নিকোবরী শিশুর। বিভিন্ন ক্লাশে ভারতের মূল ভূথণ্ডের শিশুদের 
চেয়ে একটু বেশি বয়সেই পডে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার 
জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছাত্রদের কর নিকোবরে উচ্চ মাধ্যমিক 
স্কুল আসতে হয়। স্কুল গৃহটি একটি নতুন প্রশস্ত অট্টালিকা, 
আসবাবপত্র ও গ্রন্থাগারে ম্সজ্দিত। স্কুলের জন্ঞ একটি খেলার 

এময়দানও তৈরী হচ্ছে। 

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় সকাল নয়টা থেকে বিকাল 

তিনট! পর্বস্ত। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের 
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সঙ্গে সংযুক্ত । এখানে যে সব বিষয়ে পড়ানে হয তা! হল ইংরেজী, 
হিন্বী; গণিত, সমাজতত্বঃ ভূগোল ও ইতিহাস, ড্রইং ও সংস্কৃত। 
শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী ও ইংরেজী । এই স্কুলের শিক্ষকগণ ভারত 
ভূখণ্ডের । কারণ এখন পর্যস্ত নিকোবরীদের শিক্ষার মান এতদূর 
অগ্রসর হযনি যাতে এই ধরনেব শিক্ষক এদের মধ্য থেকে পাওয়া 
যেতে পারে। 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক বিষষেও 
জোব দেওয। হয। এতে সাধারণতঃ নিকোবরীরা খুবই ভাল করে। 

এটি ছূর্ভাগ্যই বলতে হবেষে এ পর্যস্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও 
' বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার কোন স্ববিধ। নেই । নিকোবরীরা ন্বভাবতঃই 
যন্ত্র চালনা করতে খুব দক্ষ। এতে তাদের যথেষ্ট নৈপুণ্য ও 
আছে। তাই যদি তার! বিজ্ঞান শিক্ষাব সুযোগ পাষ তাদের 
অনেকেই ভবিষ্যতে কারিগরীর কাজ গ্রহণ করবে এবং এতে 
তারা খুব ভালও করবে। 

শিক্ষা প্রসার সুচীর প্রভাব নিকোবরীদের উপর কতটা পড়েছে 
তা নির্ণয কর! শক্ত । স্কুলগুলি খোলাঁতে খেলাধূলা ও সাংস্কাতিক 
কাধ্যকলাপের মান ষে উন্নত হযেছে সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। 
নিকোবরী ছাত্ররা (যাঁরা এ বিষধযে খুবই প্রতিভাসম্পন্ন ) শিক্ষার 
নান প্রকার স্রষোগ সুবিধার পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে । শিশুদের 
চলাফেরা অনেক সপ্রতিভ হযেছে। তাদের ব্যবহারও অনেক 
মাঙ্জিত হযেছে । নিকোবরী ছেলেমেযের! স্ুনিয়স্ত্রিত। স্কুলের 
শিক্ষা। তাদের মধ্যে অনেক শৃঙ্খল! এনেছে । শিক্ষার ফলে লোকের 
দৃষ্টিভঙ্গীরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে । এখন তার] নতুন ভাবধারা 
গ্রহণ করতে ইচ্ছক। বহির্জগতে কি ঘটছে না৷ ঘটছে তা জানবার 
জন্য আগের চেয়ে আজকাল অনেক বেশী উৎস্রক। স্কুলের শিক্ষার 
ফলে লোকের! দেশের অন্যান্য অংশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানবার, 
জন্য আরে। বেশি আগ্রহাছ্িত। এর ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
সঙ্গে তাদের অধিকতর ভাবগত এঁক্য সম্ভব হচ্ছে। 
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নিকোবরীদের নান। বিষয়ে শিক্ষার মান এখনো ততখানি হয়নি । 
এই দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষিত একটি ছাত্রও এ পর্ধ্যস্ত উচ্চ মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। মূল ভূখণ্ডে পাঠরত কোন কোন 
নিকোবপী ছাত্রের উন্নতি হযেছে অনেক বেশী । এই সব ছাত্রদের 
বেশির ভাগই নিকোঁবরীরা নিজেদের পযসাতেই পাঠিযেছে। তারা 
সাধারণতঃ বিহারের রাচীতে যায কারণ সেখানে ত।র৷ অনেকটা 
নিজেদের রাজ্যের মত আবহাওয়া পা । এরকম একটি ছাত্র বি. এ. 
পাশ পর্যস্ত করে এখন গিজ্জার কাজে নিযুক্ত । 
নিকোবরীদের বিগ্ভালয়ের পাঠের ক্ষেত্রে উন্নতি না হবার নান! 
কারণ। প্রথমতঃ নিকোবরী শিশুদের অনেক বিষয়ে যা পড়ানো 
হয় তা ভারতের যুল ভূখণ্ডের বা! অন্য জাযগার বিষয়ের ওপর লেখা । 
এসব বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা কর! তাদের পক্ষে খুবই শক্ত । এই 
সব দ্বীপের অবস্থ। মূল ভূখণ্ডের অবস্থা থেকে একেবারে আলাদা । 
অধিকাংশ নিকোবরীদের এমন অনেক জিনিসই হুদয়ঙম কর! কঠিন; 
য৷ ভারতের মূল ভূখণ্ডের একটি শিশু চোখে দেখে বা দেনন্দিন 
জীবনের সংস্পর্শে এসে খুব সহজেই শেখে। শিশুরা বইতে যা! 
পড়ে ত৷ বুঝতে ছায়াছবি অবশ্ট অনেক সাহায্য করেছে । তবু অধীত 
বিষয়ের প্রতিটি বস্তুর ধারণা কর] তাদের পক্ষে কঠিন, কারণ এসব 
তাদের জীবন থেকে একেবারে আলাদা । 
নিকোবরী শিশুদের বয়স গড়ে এত বেশি যে শিক্ষার স্্বিধার পূর্ণ 
স্মযোগ তারা খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। পিতামাতা তাদের 
একটু দেরীতেই স্কুলে পাঠায়। তাছাড়া অনেক ছাত্রই ছ'এক বছর 
ধর্মীয় স্কুলে পড়ে আসে, তাতে সরকারী স্কুলে যথার্থ পাঠ স্বর করার 
সময়ে তাদের বয়স বেড়ে যায়। প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে দশ এগার 
বছর বয়সের ছেলে এবং বার তের বছরের মেয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় 
ক্লাশে পড়ছে এরকম পাওয়া মোটেই অসস্তব নয়। উচ্চ মাধ্যমিক 
*ম্তরে বিশ পচিশ বছর বয়সের ছাত্রও আছে। নিকোবরী ছাত্রদের 
মধ্যে ষার। বেশ বড়, শিক্ষা শেষ হবার আগেই তার! বিয়েখাওয়া করে 
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ঘর সংসার পাতে। তাই উঁচু ক্লাশে খুব কম ছাত্রই থেকে যাষ। 
মন দিযে লেখাপড়া শিখছে এমন ছাত্রের সংখ্য৷ খুবই কম। 

তাছাড়। উচ্চ শিক্ষার বিষযে নিকোবরী ছেলেমেযেরা অবিচ্ছিন্ন 
মনোযোগ দিতে পারে না। মনও একাগ্র করতে ওরা অপাবগ । 
সাধারণতঃ নিকোবরীব1 ধীর মন্থব গতিতে চলে'। তাদের ছেলে- 
মেষেরাও মূল ভূখণ্ডে ছেলেমেষেদেব মত পড়াশুনার জন্য কঠোব 
শ্রম করতে অসমর্থ । 

ছাত্রদের অনিষমিত হাজিবা তাদের পড়াশুনার উন্নতির পক্ষে 
একটা বড় রকমের বাধা । অনেক শিশুদেরই মা-বাপের দেনন্দিন 
কাজে কম বেশি সাহায্য কবে হয। ফলে তার! প্রাযই স্কুলে 
আঙদতে পারে না। তাছাড়া বডদের মতই নিকোবরী শিশুদের 
স্কুলে আসার চেয়ে গীয়ের নাচ-গান, আমোদ-আহলাদের প্রতিই বেশি 
আকর্ষণ। গাঁষে উৎসব-অনুষ্ঠান লেগেই আছে। নিকোবরী 
শিশুরাও সেই স্যোগে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে । স্কুলে যখন আসে 
তখনও স্কুল ছুটির পর তাদের ঘরের কাঁজ করতে হয। ফলে স্কুলে 
যা! পড়ে সেই পাঠের অভ্যাস করার প্রচুর অবসরই তার! পা না। 
মা-বাপ পড়াশোন। জানে না বলে শিশুদের প্রযোজন হলে খধাপ- 
মায়ের সাহায্য পা না। তাতেও তাদের বাভীতে পাঠাভ্যাসের 
অন্ুুবিধ! হয । 

সব্চেযে বড় কথা এই কারণেই নিকোবরী ছেলেমেয়েদের 
পড়াশোনায ভাল করার বিশেষ প্রেরণ। পায় না। তাদের ভবিষ্/ৎ 
উন্নতি তাদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। তাদের মৌলিক 
প্রযোজন যৌথ পরিবারই মিটিষে দেবে, তাদের এই নিরাপত্বাবোধ 
আছে। তার! জানে গ্রামে সাধারণ কাজ কবেই তাদের খাওয়া-পর৷! 
ভালভাবেই চলে যাবে। 

সরকার কর্তৃক বিশেষ স্বিধা প্রদান কর! সত্বেও সরকারী শিক্ষা 
প্রসার কার্ষকুচী থেকে নিকোঁবরীরা এখন পর্যন্ত আশানুরূপ স্বিধা' 
গ্রহণ করতে পারে নি। 


174 নিকোবর হ্বীপপুঞ্জ 


প্রকৃতপক্ষে নিকোবরে বর্তমান শিক্ষা স্থচী একটি অদ্ভুত কঠিন 
পরিস্থিতির স্ষ্টি করেছে । এসব ছ্বীপে সীমাবদ্ধ কয়েকটি সরকারী 
চাকুরি । তাও গ্রহণ করার মত শিক্ষার মান-ও যোগ্যতা! নিকোবরীরা 
এখনো অর্জন করতে পারে নি। এদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজন 
স্কুলের শিক্ষা শেষ করে নিম্ন তর বিছু কাজ করার মত যোগ্যতা 
অর্জন করেছে যেমন গ্রামসেবক, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, ড্রাইভার 
ইত্যাদির কাজ । এমন কি কেরাণীর কাজ করার মত লোকও এখন 
পর্যন্ত পাওয়! যায় না। অন্ত দিকে অধিকাংশ ছাত্র যার স্কুলে 
পড়ছে তারা কোমল পেলব হযে পড়ে এবং শারীরিক শ্রম বিমুখ 
হয়। তার! গাঁষের মাঠেঘাটে ক্ষেতে-খামারে নিজের হাতে কোন 
ঠোস কাজ করার চেয়ে বেশবাসের পারিপাটা ও নিজেদের চেহারার 
খিদমদ করার দিকে বেশি নজর দেয। এইভাবে একদিকে ভাল 
চাকুরি পাঁবার যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারে না, অন্যদিকে 
গায়ের কাজ করার পক্ষেও তারা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ 
তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদ। ক্রমেই বাড়তে থাকে । তাদের 
ক্রমবদ্ধমান প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাঁদের আরও অনেক বেশী কাজ 
করা “'উচিত। আজকাল পিতামাতার স্কুলে যাতায়াতকারী ছেলে- 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে চাইছেন না।। কারণ তাদের 
ভয় এতে ছেলেমেয়ের! কাজ তো৷ শিখবেই না; উপরস্ত বোবা হয়ে 
পড়বে এবং ক্ষেত-আবাদ দেখা, মাছ ধর! বা গৃহ কার্য করা এসব 
কিছুই করতে পারবে না । 

অবশ্ট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষ। কার্ধমূচীর সঠিক বিচার করার 
সময় এখনো 'আসেনি। স্বাধীনতার পুরে নিকোবরীদের কোন 
শিক্ষা! প্রায় ছিলই না। তাই শিক্ষার নতুন কার্যসুচীর পূর্ণ প্রভাব 
পড়তে কিছু সময় নেবেই। এখন যে সব সমস্তা। দেখা দিয়েছে 
পরিবর্তনের সময়ে সব জায়গাতেই যেমন দেখ! যায় বোধ হয় সেই 
রকমই। ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবতিত অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে পরিবর্তন করে ওদের প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী করতে 
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হবে। বিশেষ করে. এই সব দ্বীপে শিক্ষার মান উন্নত করতে 
নিকোবরী ভাষায় ভাল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন কর! দরকার। শ্রাব্য 
ও দৃশ্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশি কার্যকরী হবে। 

আনন্দের বিষয় এই যে কর নিকোবরে কোন কোন ছোট ক্লাসে 
কয়েকটি তাল ছেলে এখন আছে যারা পড়াশুনায় যথার্থই 
অনুরাগী এবং যারা নিয়মিতই স্কুলে যায়। এরা উচু ক্লাসে 
ভাল করবে বলেই মনে হয়। এসব দ্বীপে বড় য্নরকারী চাকুরি 
পাবার মত যোগ্যতাও অর্জন করবে এবং সবচেয়ে বড় কথ! ভবিষ্যতে 
তার নিকোবরীদের প্রয়োজনীয় নেতৃত্বও দিতে পারবে । এও সম্ভব 
যে বাগান করার ক্লাশ শ্রুরু করে শারীরিক শ্রমের প্রতি জোর 
দেওয়াতে শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে চেতন! জাগবে । শিক্ষিত লোক মনে 
করবে ষে স্কুলের শিক্ষা তাদের নিয়মিত দেনন্দিন কাজকর্মের 
প্রতিবন্ধক নয় বরং উন্নতির সহায়ক । কয়েক বছর আগে যে 
শিক্ষাস্থচী আরম্ভ হয়েছে ভবিষ্যতে তা নিকোবরীদের উপকারে 
আসবে-_-এট1 আশা করা অযৌক্তিক নয়। এতে তাদের মানসিক 
বিকাশ হবে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সম্মদ্ধি লাভের পথে তাদের 
অধিকতর যোগ্য করে তুলবে । 


হত 


চতুর্দশ অধ্যায় 
খেলাপুল। ও ক্রীড়াকৌতুক 


নিকোবরীর! খেলাধুল। ভালবাসে এবং জীবনের সব কিছুতেই 
আমোদ-প্রমোদ খোজে । ক্রীড়ানুষ্ঠানে এদের অফুরস্ত প্রতিভ]। 
যে কোন নূতন খেলাই ভারা খুব সহজে শিখে নিতে পারে । বর্তমানে 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নৌকো বাইচ, শৃকরের লড়াই? কুস্তি লাঠি খেলা 
ইত্যাদি পুরানে৷ ক্রীড়া ছাড়াও ফুটবল; ভলিবল ইত্যাদি. অন্যান্য 
খেলাও আছে । 

নিকোবরীদের সবচেয়ে বর্ণ।ঢ্য ও চিত্তাকর্ষক ক্রীড়ানুষ্ঠান নৌকো 
বাইচ। কর নিকোবরে এটি প্রধান খেলা । চাওড়া ও নান 
কাউরিতেও এই খেল কিছুটা চলে । 

সর্নদ1 ছুটি গায়ে প্রতিযোগিতা চলে। কোন গ্রামের বাসিন্দার! 
যদি আগে থেকে প্রস্তত হতে পারে এবং ভাল বাইচের নৌকা 

গ্রহ করতে পারে তবে তার! অন্ত গীয়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় 
মামতে চায়। সেই গ্রামের বয়স্কর1 অন্য গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে । যে দিন সমুদ্র শ'স্ত থাকবে বলে আশা কর! যায়, 
পারস্পরিক কথাবার্তার পরে এমন একটি দিন বাইচ খেলার জন্য 
নির্ধারিত করা হয়। 

খেলার আগের দিন সন্ধ্যাবেল! নিমন্ত্রিত গ্রাম থেকে যার। ক্রীড়ায় 
যোগদান করবে তার! নিমন্ত্রণকারী গ্রামে আসে । বাইচের নৌকো! 
সমুদ্র পথে ষথাস্থানে আন! হয়। যদি সমুদ্র অশান্ত থাকে ব স্রোত 
প্রবল থাকে তবে নিজেরাই নোৌকে। বয়ে নিয়ে আসে। (প্রায় 
৪০1৫* জন লোকের প্রয়োজন হয় নৌকোর নীচে খুঁটি লাগিয়ে 
প্রতিটি নৌকেো। বহন করে নিয়ে আসবার জন্য )। নিমন্ত্রণকারী 
গায়ে পৌছে নিমন্ত্রিতর! সেই গায়ের “এলপানাম' ব৷ সার্বজনীন গৃহে 
অবস্থান করে। অতিথিদের দেখা শোনার ভার নিমন্ত্রণকারী 
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গায়ের বিভিন্ন পরিবারের উপর ন্যস্ত । রাত্রে উৎসব, তাড়ি পান, 
গান ইত্যাদি খুব চলে ।... 

পরের দিন বাইচ খেল। | সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর 
বিকালবেল! খেলা স্থুরু হয়। বাইচ খেলা দেখার. জন্য সমস্ত পল্লী 
সমুদ্রতীরে এসে জমা হয়। সেখানে প্রচুর উত্তেজন। ও উৎসব- 
পূর্ণ আবহাওয়ার স্থপ্ি হয়! বাইচের নৌকোগুলি পাশে ও গলুইতে 
উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত কর। হয় । দেখতে মনোরম লাগে । কচি কলা- 
পাতা দিয়ে আরে! সুন্দর. করে সাজানে৷ হয়। খেলায় অংশ- 
গ্রহণকারীরাও রডীন পোষাক পরে । গলায় মালা, ফুল, নারকেল 
ও কলাপাতার মুকুট পরে। 

একটি গায়ের একটি নৌকোকে অপর গাঁয়ের আর একটি 
নৌকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামানো হয়। প্রতি নৌকোয় চল্লিশ 
জন করে লোক থাকে । প্রতি গায়ের পাচ থেকে নঘটি নৌকোকে 
প্রতিযোগিতায় নামানে। হয়। প্রত্যেক গায়ে মোট নৌকোর সংখ্যা 
সর্বদ1! বেজোড়, এতে হারজিতের সিদ্ধান্তে আস। সহজ । খেলার 
আরম্ভ ও শেষের কোন নি।দষ্ট পদ্ধতি নেই- সাধারণতঃ বাইচ 
খেল। তীরের কাছ দিয়েই হয়, সমুদ্রের মধ 'পীয় একশ পঞ্চাশ গজ 
দূরে নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের তীর থেকে নিমন্ত্রিতদ্র' গায়ের তীর 
পর্যন্ত । খেলা আরম্ত হবার আগে বাইচের নৌকোগুলি সমুদ্রে 
নামানো হয়। যেখানে খেলা স্তর হবে সেখানে একটির পর একটি 
জোড়ায় জোড়ায় সাজানো । একটি নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয়। 
প্রথম জোড়া, নৌকো সামনে ধেয়ে যায়। তার! প্রায় ছ'শ গজ 
এগিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় জোড়া নৌকে। যাত্রা স্বর করে । এইভাবে 
চলে। ্ 

বাইচ খেল! দেখতে ভারি চমৎকার । যারা দেখেছে তার! এই 
দৃশ্য সহজে ভুলতে পারে না। শত শত লোকের গাঢ় রঙের সাজ- 
পোষাকে. অপূর্ব বর্ণাঢ্য দৃশ্ত । তীরের শুভ্র বালু সৈকত, পিছনে 
নারকেল তরুশ্রেণীর স্টামল পটভূমিক1, অনূরে সমুদ্রের নীল জলের 
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রিস্তার। খেলার সময় তীত্র উত্তেজন৷ সমস্ত আবহাওয়াকে ভরপুর 
করে রাখে । সব কিছুকে অন্ুরঞিত করে দেয়। গাঢ় রঙে রঞ্জিত 
গলুই। লাবণ্যময় গঠন লম্বা! লম্বা নৌকোগুলি সমুদ্রের নীল জলে 
ভেসে চলে । ফুল মালায় সজ্জিত সুন্দর তরুণদের চেহারা মনোহর. 
লাগে। সূর্যালোকে তাদের পেশল দেহ চক চক করে, যেন. একটি 
কবিতার গতি ছন্দ ধাড়ের সঙ্গে তালে-তালে এগিয়ে চলে। খেল৷ 
যখন শেষ হয়ে আসে" খেলায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানাতে 
এবং তীরে নৌকে। নিয়ে আসতে সাহায্য কুরার জন্য নান! রর্ণের 
পোষাকে শোভিত বিপুল জনতা নৌকোর দ্বিকে বেগে এগিয়ে 
আসে। খেলার শেষে শত শত স্থরেল৷ কণ্ঠ একত্র হয়ে ভরা গলায় 
সঙ্গীতের সুরলহরী স্থপ্টি করে এবং আকাশ-বাতাস স্থরের রেশে পূর্ণ 
হয়েযায়। 

বাইচ খেলার আগাগোড়াতেই বিপুল উৎসাহ। আর লোকে 
তাদের নৌকো নিয়েও খুব গর্ব বোধ করে। কিন্তু অদ্ভুত ওদের 
খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি। খেলাতে যতই তার! দক্ষত৷ দেখাতে চাক- 
না কেন, স্থকোমল মনোবৃত্তির জন্য তারা কখনোই পরাস্ত প্রাতি- 
যোগীদের লঙ্জ! দিতে চায় না, তার। তো শক্র নয়, তার! যে বন্ধু, সে 
প্রতিযোগিতায় আহবানকারীই হোক বা আহৃতই হোক। ' এমন কি 
যখন ভিন্‌ গাঁয়ের ছুটি নৌকে। পাশাপ্রাশি প্রতিযোগিতা করে চলে 
এবং পরস্পরকে হারিয়ে দ্বিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। যখন একটি 
নৌকে। অন্য নৌকে। থেকে কিছুটা এগিয়ে যায়, সেই অগ্রগামী 
নৌকোর লোক নৌকোর গতি একটু কমিয়ে দেয় যাতে অন্যরাও 
কাছে আসতে পারে। এতে খেলার উত্তেজনা বজায় থাকে। 
কোন দলই বিশেষ লজ্জার মধ্যে পড়ে না । 

যে গায়ের নৌকোগুলি অধিক সংখ্যায় গন্তব্য স্থানে আগে গিয়ে 
পৌঁছায় তারাই জিতেছে বলে ধরে নেয়। তবে জয়-পরাজয় বাইচ 
খেলাতে খুব জরুরী নয়। উভয় গায়ের মোড়ল ও বয়স্করা! শুধু. 
বলতে থাকে যে ছুই গীয়েরই নৌকোগুলো চমৎকার, কোনটির চেয়ে 
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কোনটি নান নয়। আজকাল কখনো! কখনো বাইরে থেকে গণ্যমান্ত 
লোকের! কর নিকোবরে পরিদর্শনে আসেন । তারা একটি নিজস্ব 
ধারণ! নিয়ে ঘ্বীপে আসেন। বিশেষ প্রতিযোগিতার মনোভাব 
নিষেই এদের জন্য নৌকে! বাইচের ব্যবস্থা করা হয, তারা যেন 
মনে না কবেন যে লোকেরা প্রতিযোগিতা জযলাভ করার ব্যাপারে 
তেমন উৎসাহী নয। এই রকম বাইচ খেলায় ছুই গ্রামের চেয়ে 
বেশি গ্রাম যোগদান করে। প্রতিটি গাঁষের অধিকারতুক্ত সাত- 
আটটি নৌকো! খেলা নামে । আরম্ভ ও শেষ করার নির্দিষ্ট সময় 
আছে। খেলার শেষে বিশিষ্ট দর্শকদের দ্বার! প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান 
প্রতিযোগিতার মনোভাবকে আরো আরে। বাড়িষে তোলে । পুরনো 
বীতিতে জোড়া নৌকোর বদলে সব নৌকো এক সঙ্গে চলতে সক 
করে। ১৯৬৪ সালে কর নিকোবর পরিদর্শন কালে তদানীন্তন উপ- 
বাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন নৌকোর আকৃতির একটি রোপ্য ট্রফি 
দিয়েছিলেন । সেটা কখনো! কখনে। বিজযাঁদলকে অন্যান্য পুরস্কারের 
সঙ্গে দেওয়া হয়। 

বাইচ খ্রেলার এই পবিবত্তিত বপও নিকোবরীরা খুব উপভোগ 
করে। কিন্তু এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে যখন নিজেরা খেলে তখন তার 
পুরনে। ঢঙেই খেলে, যাতে জয-পরাজযেব কোন মূল্য নেই; খেলার 
শেষে কোন পুরক্কার নেই--লোকেরা যা চাষ তা হল প্রচুর 
ক্রীড়াকৌতুক; উত্তেজন! ও আনন্বোৎসব । 

বাইচ খেলার পর উভষ গ্রামের লোক সমুদ্রতীরে জম! হয় এবং 
কুস্তি করে। শুধু বাইচ খেলায় অংশগ্রহণকারীরাই কুস্তি লড়ে। 
চেহারা ও বয়স অনুসারে তার! পরস্পরের সঙ্গে কুত্তি করে। কুস্তির 
পর ভোজ। এবার বাইচ খেলাষ নিমন্ত্রণকারী গায়ের লোকেদের 
আতিথ্য নেবার পাল! । তারা সেই গাঁষের সর্বজনীন গৃহে রাত্রে 
থেকে ষায়। পান-ভোজন, গান, উৎসব ইত্যাদি পুরাদমে চলে। 
পর দিন নিমন্ত্রণকারী গাঁঞ্নের লোকেদের আবার খাওয়ানন্দাওয়ানর 
পর নিমন্ত্রিত গায়ের লোকেরা! আবার খেলার প্রস্তাব দেয়। একটি 
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দিন নির্দিষ্ট হবার পর আগের নিমন্ত্রণকারী গায়ের লোকেরা নৌকোয় 
চড়ে নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়। 

সমুদ্রে যখন স্থির জলের বিস্তার দেখা যায় তখন তরুণের! 
খেলনার নৌকে। নিয়ে বাইচ খেলে । 'এগুলি পাচ থেকে দশ ফুট 
লম্বা! এবং খুব সঞ্চ। হুক" গাছের প্রশস্ত পত্র দিয়ে এগুলিতে 
পাল লাগান হয়। এই পালে খুবই হাওয়। লাগে। তরুণেরা গভীর 
জলে কিছু দূর ডোঙাগুলি নিয়ে ষায় এখং ভোডাগুলি ছেড়ে দেয়। 
বায়ুতাড়িত হয়ে সেগুলি তীরের দ্রিকে আসে । -বাইচ খেলার মত 
এগুলি জনতার উৎসব অনুষ্ঠান নয়। এতে সারা শ্রাম যোগ দেয় 
না, ভিন গায়ের টি পরিবার যারা পুরনো বন্ধু, তারাই এতে যোগ 
দেয় এবং মাঝামাঝি রকমের ভোজ উৎসব হয়। 

. বাইচ খেলার পরই নিকোবরীদের প্রাচীন ও প্রধান খেল৷ কুস্তি। 
সাধারণতঃ; কোন উৎসবের সময় এবং বাইচ খেলার পর কুস্তি খেল। 
হয়। তবে বাইচ খেলার মত এট! কোন আন্যষ্ঠানিক খেল। নয় ॥ 
উৎসব ছাড়া সাধারণ সময়েও কোন গায়ের লোকের] কুস্তি লড়ছে 
দেখা যায়। কুস্তি'সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে হয়, কারণ নরম বালিতে 
পড়ে গেলেও কোন আঘাত লাগার ভয় নেই। অনেক সময় তীরের 
কাছে সমুদ্রের জলেও ছেলেপিলের! লড়ে । কুস্তির সময় একই 
বয়স ও ওজনের লোকের পরস্পরের সঙ্গে কুস্তি করে । যখন কেউ 
প্রতিদ্ন্্ীকে চিৎ করে মাটিতে ফেলে দেয় তখনই সে জয়ী হয়েছে 
বলে ধরে নেওয়। হয়। গলায়. একটি হাতে এবং কোমরের নীচের 
কোন জায়গায় ধর! অন্যায়, কিন্তু প্রতিদন্দীর পায়ের মধ্য দিয়ে ধর! 
চলে। এইভাবে কুস্তি স্থরু হয়। উভয় ব্যক্তি পরস্পরের পিঠের 
উপর দিয়ে ছু'হাতে নিন্পিড় আলিঙ্গনে জাপটে ধরে, তারপর নিছক 
শারীরিক বলেএকজন আর-একজনকে মাটিতে ফেলে দিতে চেষ্ট। 
করে। কেউ মাটিতে পড়ে গেলেও ষদি তার পিঠ সম্পুর্ণ মাটিতে 
'স্পর্শ না করে তবে খেলা সমান সমান বলে ধরে নেয়। তিনবার 
খেলার পর সবচেয়ে যার কৃতিত্ব সে জেতে । তবে বাইচ খেলার মতই 
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তাদের কাছে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল মোটেই জরুরী ব্যাপার 
নয়, আনন্দ করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

সত্যিকারের কোন শুকরের লড়াই হয় না । একট! লোক একটা! 
শৃকরকে ক্ষেপিয়ে উত্তেজিত করতে থাকে আর পশুট! তাকে ছুটে 
ছুটে কামড়াতে চেষ্টা করে। অন্থ্যুয়ারী ভোজের (কানা-আ-হ উ) 
সময় অথবা বাইরে থেকে কোন পরিদর্শক এলেই শুধু সত্যিকারের 
শুকরের লড়াই হয়। আগের দিন বন থেকে বুনে! শুকর ধরে 
এনে গ্রামের মাঝখানে কাঠের খোষাড়ে বন্ধ করে রাখা হয়। 
শুকরের মেজাজ তিরিক্ষি করার জন্য রাত্রে খেতে দেওয়! হয় না। 
তাদের উত্তেজিত করার জন্ত একটু তাড়িও খাওয়ান হয়। লড়াইর 
দিন খোল! জায়গায় প্রশস্ত গোল রঙ্রভূমিতে দর্শকরা!" জম! হয়। 
এক এক করে খোয়াড়ের মুখগুলি খুলে দেওয়া হয়। শৃকরটির 
এতক্ষণে তিরিক্ষি মেজাজ হয়ে গেছে । সেরেগে বেরিয়ে আসে। 
শৃকরের পিছন দিকের একটি পা! দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। 
দড়িটি খোয়াড়ের কাছে একজন ধরে থাকে, আর শৃকর-লড়াইকারী 
শুকরটাকে গ্োঁচাতে থাকে । যে খোঁচায় তার দিকে শৃকরটা 
ছুটে যায় এবং কামড়াতে চেষ্ট। করে। লড়াইকারী কোন রকমে 
যদ্দি শৃকরটার কান ধরে তাকে দাড় করিয়ে দিতে পারে, সে 
লড়াইয়ে জয়ী বলে ধরে নেওয়া হয়। কখনো-বা শৃকরটা লড়াই- 
কারীকে বিশ্রীভাবে কামড়ে দেয়। তবে পশুটা বেশী কিছু করতে 
পারে লা। যদি দেখ! যায় শুকরট! একটু বাড়াবাড়ি করছে পেছনের 
প1 দড়ি দিয়ে বেঁধে সে পশুটাকে পিছনে টানে এবং তিন-চার জন 
লোক মিলে শৃকরটাকে খেলার মাঠ থেকে বাইরে নিয়ে যায়। 
কোন কোন লাটিন দেশে ষাঁড়ের লড়াইতে যদি পশ্টা খুব ভাল 
খেলে তবে তাকে হত্যা কর! হয় না। কিন্তু শুকরের লড়াইতে 
পশুটার লড়াইর গুণের তত মূল্য দেওয়া হয় না। অধিকতর তেজী 
পশুকে অন্য পশুদের চেয়ে ভাড়াতাড়ি হত্য। করা হয়। বলতে 
গেলে মানুষ ও পশুর মধ্যে এই অসম ' প্রতিদ্ন্বিতার জন্যই 
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বহিরাগতদের কাছে শুকরের লড়াই তত আকর্ষণীয় নয়। বিশেষ 
করে তারা যদি পশু-প্রেমিক হয়। একমাত্র এই উপলক্ষ্যেই 
নিকোবরীর1 তাদের প্রিয় শুকরের 'প্রতি কিছুট! নিষ্ঠুরতা দেখায় 
-এইজন্যে এতে এত উৎসাহ। 
. লাঠি খেল! অতীতে একটি প্রধান খেল! ছিল। কিন্তু এখন আর 
হয় না। কর নিকোবরে এ খেলা একেবারে পরিত)ক্ত। তবে 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্ত কোন কোন দ্বীপে উৎসবের সময়, বা 
বাইরে থেকে বিশিষ্ট অতিথিরা এলে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্তও 
এই খেলা! হয়। প্রায় দশ ফুট লম্ব। ছুটি লাঠির এই খেলা । আগে এই 
খেল! খুব উৎসাহ সহকারে হত। যুধ্যমান ব্যক্তির1 তাদের প্রতি- 
দ্ন্বীদের মত জোরে পায়ে আঘাত করার চেষ্টা করত এবং সমস্ত 
শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে হত। খেলায় অংশগ্রহণকারী লোক 
প্রায়ই খুব চোট পেত এবং কখনো-ব। গুকতরভাবে আহত হত। 
আজকাল সরকার এই সাংঘাতিক লাঠি খেল! বন্ধ করে দিয়েছেন । 
এতে এখন আর আহত হবার কোন আশঙ্কা নেই। এ খেল! এখন 
নিরীহ ব্যাপার । এখন আর এতে কোন উত্তেজন। নেই । খেলার 
একট অঙ্গ খেলোয়াড়রা তাদের পুরনে! পোষাক লেটি আর টুপি 
পরে, খুবই রঙ্চঙে। এই পোষাকে তরুণ খেলোয়াড়দের পেশল 
দেহের সৌন্দর্য পরিস্কুট হয় বলে এই খেলার এত আকর্ষণ । 
কখনোবা তরুণরা তাদ্দের অধিকতর হিং মোরগদের মুদ্গীর 
লড়াইর জন্য শিক্ষা দেয় এবং ভিন্‌ গায়ের মুরগীদের সঙ্গে লড়াই 
করায়। কিন্ত এ খেল! তেমন জনপ্রিয় নয়। 
এই সব প্রাটীন খেলাধুলায় মহিলারাও সন্র্রিয় অংশ নেয়, তবে 
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়। নান কাউরিতে কখনো-বা মেয়েরা বাইচ 
খেলায় যোগ দেঁয়। তবে এটা তত উৎসাহজনক ব্যাপার নয়। 
সাধারণতঃ মেয়েরা দর্শকরূপে যোগ দেয় এবং খেল।র পর উৎসবের 
ব্যবস্থা করে। উৎসবের ব্যবস্থার জন্য তারা তে৷ অপরিহার্ধ। 
এসব খেলাধুলায় পুরুষের মতই তাদের উৎসাহ এবং আনন্দ। এমব 
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কোন খেলাতেই কোন বাজি ধরাধরি নেই। বলতে গেলে 
জুয়াখেলা নিকোবরীদের কাছে একেবারে অজানা । 

এই সব প্রাচীন খেলাধূল! ছাড়াও নিকোবরীরা আজকাল বাইরের 
অনেক খেলা শিখেছে । অন্যান্য দ্বীপে সে সব খেল! উন্নততর ও 
জনবহুল জায়গায় হয যেমন নান কাউরি দ্বীপের চাম্পিনে, কাচাল 
দ্বীপের ওয়েস্ট বে,কাচাল এবং কাপাঙ্গাতে বাইরের খেলার মধ্যে 
ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় । বার্মায় থাকাকালে বিশপ রিচাঁডসন 
এই খেলা শিখেছিলেন এবং তিনিই এর প্রচলন করেন। এখন 
দ্বীপের প্রত্যেক গাঁয়ে ফুটবল টীম ও খেলার মাঠ আছে। মাস 
গ্রামে এই মাঠের চার দিকে পাকা দেয়াল দেওয়া হয়েছে । এই 
মাঠ খুব ভাল ভাবে সংরক্ষিত। আস্তঃ পল্লী ফুটবল টুর্নামেন্ট' এবং 
বাধিক খেলাধুল! এখানেই অনুষ্ঠিত হয় । 

কর নিকোবরের ফুটবল খেলার মান খুবই উপ্চু। নারকেল গাছে 
চড়ার অভ্যাসের দরুণ নিকোবরীদের পদছয় সুগঠিত। তাদের পেশল 
গঠন ও কর্মোৎসাহ তাদের আদর্শ ফুটবল খেলোয়াড় করেছে। এই 
ছীপের ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছে বাইরের অনেক বিশিষ্ট টীম 
পরাজিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি 
টাম সুব্রত মেমোরিয়াল কাপ টুর্নামেন্টে যোগ দিল তার! সহজেই 
সেমি ফাইনালে পৌঁছাল। ১৯৬৬ সালে স্কুল টামের কৃতিত আরো 
বেশি কারণ সে বছর টুর্নামেণ্টে তার] জয়ী হয়। 

নিকোবরীর!। এ পর্য্ত ক্রীড়া শিক্ষার কোনে সুযোগ পায় নি। 
তবে সম্প্রতি সরকারা কার্যসচী অনুসারে নিকোবরীদের ক্রীড়া শিক্ষা 
দেবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত কর! হয়েছে। আশা করা যায় 
তার পরিচালনায় এই দ্বীপে ফুটবল খেল! আরে! জনপ্রিয় হবে। 

এদের প্রাটীন খেলায় হার-জিতের দাম নেই, কিন্তু ফুটবল 
খেলায় আছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট সততা আছে, তার 
সাধারণতঃ খেলায় অন্যায় আচরণ বা বিধিভঙ্গ করে না । এটা খুবই 
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উল্লেখযোগ্য যে পেনালটি গোল দিয়ে তারা জিততে চায় ন। 
খেলায় পেনালটি কিক পেলে তারা জেনেশুনে বলটা গোলের 
বাইরে মারে। 

ফুটবলের পরেই ভলিবল । এটাও তার! বাইরে থেকে শিখেছে। 
কর নিকোবরের গ্রামে ভলিবলের কোর্ট আছে। এই খেলায় 
নিকোবরীরা বেশ কুশলীঃ ফুট ওয়ার্ক, ম্ম্যাশিং এবং প্রশংসনীয় 
সংঘবদ্ধ টীম ওয়ার্ক। মেয়েরাও ভলিবল খেলে । তাদের খেলার 
মান মোটামুটি উচু। মেয়েদের ভলিবল খেলা খুবই বর্ণাঢ্য। 
বাইরের দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণের বস্তু । 

বাইরে থেকে অন্ত খেলাও এসেছে; যেমন হকি; ক্রিকেট ও 
ব্যাভমিন্টন। কিন্তু এগুলি তত জনপ্রিয় নয়। কারণ দ্বীপের 
আদ্র জলবায়ুর পক্ষে এসব খেল] অনুকূল নয়। কারণ এসবের 
জন্য প্রচুর আয়োজন ও বন্দোবস্ত প্রয়োজন হয়। সমুদ্রতটে লোকে 
হাঁডুডুও খেলে। কিন্তু এর মান ততটা উচু নয়। 

দৌঁড়ব'াপের মানও ততটা সুবিধাজনক নয়। অল্প দূরের দৌঁড়ে 
তার] বেশ চটপটে। কিন্তু বেশি দূরের দৌঁড়ে তারা! অতট! কৃতিত্ব 
দেখাতে পারে না। অধিকাংশ প্রতিদ্বন্বীকেই কোর্স শেষ করার 
জন্য খুব উৎসাহ দিতে হয়। 

যদিও কর নিকোবরে খেলাধূলার ব্যবস্থা কিছুটা সমষ্ি উন্নয়ন ব্লক 
এৰং শিক্ষা বিভাগ থেকে করা হয়) তবুও এর বেশীর ভাগই নিকোবর 
আাথলেটিক আসোসিয়েশন দ্বারাই সংঘটিত। এই সংস্থাটিই 
সমস্ত গাঁয়ে খেলাধূলা! দেখাশোনার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয়। 
গায়ের স্পো্ট-ক্লাবগুলি (যেগুলি দ্বীপের সব গাঁয়ে কাজ করছে ) 
এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থার পরিচালনায় কর নিকোবরের 
ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজমেণ্ট এবং গ্রামের সব স্পোর্ট ক্লাবের 
প্রতিনিধি দল করে থাকে । সংস্থাটি সারা বছর ফুটবল, ভলিবল, 
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সাইকেল রেস; সাতার এবং দৌঁড়ঝঁাপের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 
করে। 

জানুয়ারিতে আবহাঁওয়৷ সবচেয়ে তাল। তখন সাইকেল রেস 
হয়। কর নিকোবরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ভাল সাইকেল চালায়। 
এই সব প্রতিযোগিতায় দ্বীপের সব গ্রাম থেকেই অনেকে যোগদান , 
করে। 

মেয়েদের সাইকেল রেস আই.এ.এফ. রানওয়ে থেকে সুরু হয়। 
দশ কিলোমিটার লম্বা কোর্স চুক চুকিয়। গ্রামে 'গোলরাস্তা বরাবর 
যায়। ছেলেদের সাইকেল রেস আরো লঙ্বা, প্রায় ষোল কিলো- 
মিটার। এটিও রানওয়েতে সুরু । শেষ হয় মাস গ্রামে । রেস 
সুরু হয় খুব ভোরে । তখন যানবাহন চলাচল কম। সাইকেল 
রেস খুব জনপ্রিয় । সমস্ত পথ জুড়ে নারী, পুরুষ, শিশু নিবিশেষে 
সকলে সারি বেঁধে দাড়ায়। 

১৯৬৫ সাল থেকে ছেলেদের সীতারের প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। 
আাথেলেটিক সংস্থা! মার্টএপ্রিলে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ঠিক 
করেছে। 

প্রতিযোগিতা মাস গ্রামের তীর থেকে কিছুটা দূরে জেটির কাছ 
থেকে স্বুরু হয়। প্রতিযোগীদের প্রায় ছ'শ গজ দূর থেকে ভীরে 
সাতরে আলতে হয়। সমুদ্রের সঙ্গে নিকোবরীদের দেনন্দিন 
জীবনের নিবিড় সম্পর্ক থাক। সত্বেও এদের সাতারের মান এতটা! নীচু 
হওয়া খুবই বিস্ময়কর। লোকের! দীর্ঘকাল জলে ভেসে থাকতে পারে 
কিন্ত আধ মাইলের বেশি সাতার কাটতে পারে না। তাও আবার 
সাতারের বেগ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বীপ ঘিরে সমূত্ধের জলে: 
পোকা, তাদের কামড় খুব বেদনাদায়ক । গভীর জলে হাঙ্গর 
ইত্যাদি জানোয়ার । এসবের জন্তাই বোধ হয় লোকের। সমুদ্রে বেশী 
দূর সাঁতার কাটতে যায় না৷ এবং এই কারণেই সাতারের মানের 
উন্নতি হয় না। র 

ইনডোর গেমের মধ্যে ক্যারাম। ড্রটস খুব জনপ্রিয়। কর 
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নিকোবরের সব গায়েই এসব খেলার চল। স্কুলের ছেলের! টেবল 
টেনিসও খেলে । যদিও লোকেরা খুব সাধারণ খেলাই খেলে 
তবুও তাস খুবই জনপ্রিয় । বুড়োরাঁও অবসর সময়ে বাড়ীর নীচের 
সেটির ওপর বসে তাস খেলে, সঙ্গে তাড়িও পান করে। 

এসব খেল! ছাড়াও লোকের! শিকার-প্রিয়। শিকারের অস্ত্র বর্শা 
দা! এবং চিত্তাকর্ষক ধন্ুক। দ1 আর বর্শা দিয়ে বুনে শুকর শিকার 
করা হয। শিকারের সময় বিশেষ শিকারি কুকুর সঙ্গে নেওয়া হয়। 
সাধারণতঃ খরার "সময শুকর শিকার করা হয না? জঙ্গলে প্রচুর 
খাঁচা পাঁওযাঁ যাঁষ না বলে সে সময খুব একটা! শুকর পাওয। যায় 
না। বর্যার সময় খাগ্যের অভাব নেই। 

ক্রস ধন্থুক ও তীরের সাহাষ্ো পাখী ও বাছুড় শিকার করা হয়। 
যদিও ধনুক ব্যবহার করতে যথেষ্ট দক্ষতা আবশ্যক ( ষেটি 
শুধু এক হাতে ধরে ব্যবহার করতে হয়)। নিকোবরীদের লক্ষ্য 
এত ভাল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা একবার ছববার খাবার 
মত প্রচুর শিকার করতে পারে। যেসব পাখী মারা হয় তা হল 
ইম্পিরিয়াল পায়রা ও হরিয়াল, বিশেষ করে ইম্পিরিয়াল। 
ইম্পিরিয়াল পায়রা পাওয়া যায় জঙ্গলে, বৃক্ষচূড়ার পাতার 
আড়ালে । এমন ভাবে থাকে যে খোলা চোখে প্রায় দেখাই যায় 
না। তাদের গভীর কুজনধ্বনিতে জঙ্গলে তাদের উপস্থিতি বোঝা 
যায়। শিকারীরা, তখন পাখী খুঁজতে থাকে । যতটা পাতার 
আড়ালে লুকিয়ে থাকুক অভ্যাসের দরুন তারা! ঠিক পাখীর অবস্থান 
ঠাহর করতে পারে। ক্রস ধন্ুকে বিদ্ধ করে পায়ই তাদের 
মারে। 

বাছড় 'মার৷ সোজ! কাজ কারণ তার! স্দলবলে একটি গাঁছেই 
থাকে। তাদের কিচিরমিচির আরো! স্পষ্ট । তাদের রঙ ধূসর বলে 
সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেও পারে না। শিকারে গিয়ে 
সঙ্ঈদাই প্রায় লোকে একট! ছুটো। বাছড় নিয়ে আসে ও পরমানন্দে 
খায়। 
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শিশুরাও বিশেষ করে বালকর1 বড়দের অনেক খেলাই খেলে। 
তবে আঠার বছর না হওয়া পর্যস্ত কেউ বাইচ খেলে না। ছোট 
শিশুদের নিজেদের অদ্ভুত খেল৷ রয়েছে । আজকাল অবশ্য ট্রেডিং 
কোম্পানির দোকানে নানা রকমের ভাল খেলন। পাওয়। যায়। 
তার! সেগুলি কেনেও। খেলনাগুলি খুবই সাধারণ তবে নৌকো 
ছাড়া। কখনো সম্পুর্ণ স্ুপুরির খোল ছুরি দিয়ে কেটে শৃকর তৈরী 
কর! হয়, ছোট কাঠি লাগিয়ে শুকরের পা বানানে হয়। পাতল৷ 
পাতল! কাঠি দিয়ে হাতপাখা৷ বানায়। ছুরি দিয়ে কেটে গোল 
করে, তার মধ্যে নরম কাঠ দ্বিয়ে একটি ব্লেড তৈরী করে-_ন্লেডে 
একটি ফুটে! করে লাগিয়ে দেওয়। হয়। হাওয়াতে বা হাতে করে 
ঘোরালে ব্রেড পাখার মত ঘুরতে থাকে । 

এ ছাড়া নারকেলের বাইলের টুকর! বা পাস্তানাস গাছের  পাডা 
গোল করে চাকার মত বানায় ষা হাওয়ায় মাটিতে গড়িয়ে ষায়। 
একে বলে ইনরুলস; যাঁর মানে গাড়ি। কখনো-বা এ জিনিস 
তৈরী কর! হয় মুরগীর পালক দিয়ে। পেচিয়ে নিয়ে নারকেলের 
কোমল গলার টুকরোতে লাগিয়ে দেওয়। হয় এবং মাটিতে গভিয়ে 
যায়। 

তবে ছেলেদের সবচেয়ে মজার খেল! নকল নোঁকে৷ বাইচ । ভারী 
মোটা ছু'তিন ফুট লম্বা! নারকেলের সবুজ বাইল নেয়। মাটিতে 
রেখে শিশুর এর ওপর বসে। একজন একটি বাইলের ওপর 
শরীরের ভার ও একটি পা এবং অন্ত পা৷ পিছন দিকে মাটিতে 
একদিকে রাখে। ্াড়ের অনুকরণে প্রায় ছু"ফুট লহ্বা মোট! 
ছোট লাঠির জোরে এবং পায়ের সাহায্যে বাইলটি সামনে এগিয়ে 
চলে। যেশিশু আগে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায় সে জেতে। 
সাধারণতঃ তিন-চারটি শিশু এইভাবে খোল! জায়গায় গ্রতিযোগিত। 
করে। কখনো-বা নারকেল গাছের বাইলের পরিবর্তে পাতলা কাঠ 
নকল নোঁঞে! বাইচের জন্য নেওয়াহয়। ফুল দিয়ে সাজায়।, 
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উজ্ভ্রল রডীন বন্তরখণ্ড দিযে পাল। যাতে সত্যিকারের নৌকোর 
সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য থাকে। 

গল্প ও উপাখ্যান বলতেও এর কম আগ্রহী নয়। যখন দেনন্দিন 
কাজ থেকে ছুটি পা, খেলাধুলা! বা সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মও কিছু 
থাকে না তখন নিজেদের গৃহভিতের তলে বা খোল! জায়গায় বসে 
তারা গল্প করে ও ঠা! তামাসাও চলে । শিশুর একাগ্রমনে 
শোনে । এইভাবে গল্প উপকথ। বংশপরম্পরায় চলতে থাকে । 
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নিকোবরীদের জীবনে সঙ্গীতের একটি প্রধান স্থান। সঙ্গীত 
শুধু পরম্পরাগত ভোজ এবং উৎসব-মন্ুষ্ঠানেই নয়, তাদের দৈনন্রিন 
জীবনেরই একটি অবিচ্ছেগ্ক অঙ্গ । প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধাধরা 
কাজের একঘেয়েমি দূর করার জন্য তার। কাজ করতে করতে গান 
গায় । তাছাড়া সভ্য সমাজের লোকেদের মত ওরা অপরের 
শ্রুতিগম্য হবে বলে জোরে গাইতে লজ্জা! বোধ করে না। দ্বীপে 
এট] একট! সাধারণ দৈনন্দিন ঘটন।। কুয়া থেকে জল তুলতে 
অথবা কাধে ভার বইতে ব। ক্ষেতে কাজ করতে অথবা! সমুদ্রে মাছ 
ধরার সময হঠাৎ কেউ গান করতে সক করে দেয়, আর একজন, 
হয়তো ধুয়া ধরে এবং এমনি করে কাজ শেষ ন! হওয়1 পর্যন্ত সমবেত 
কণ্ঠে তার! গান গেষে চলে । 

প্রাচীন নিকোবরী সঙ্গীত একটু একঘেয়ে । সব গানেরই যেন 
একই সুর । কর নিকোবরে বাইরের নান। প্রভাবের ফলে প্রাচীন 
সঙ্গীত আজকাল কম শোন! যায় । তবে নিকোবির দ্বীপপুজের অন্যান্ত 
দ্বীপে প্রাচীন সঙ্গীতেরই চল। গানের সুর তালে তালে ওঠা-নামা 
করে। কখনও উচ্চ গ্রামে ওঠে আবার হঠাৎ খাদে নেমে যায এবং 
আবার উচু পর্ণায় সবুর উঠতে থাকে। এইভাবে একই রকমের 
সবরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে এবং অবিরাম গান চলতে পারে । 

অধিকাংশ গানেই আরোহ এবং অবরোহ, সবৌোচ্চ এবং নিম্নতম 
স্তরে তফাৎ বিশেষ নেই। এইজন্যই গান একঘে য়েলাগে। কর 
নিকোবরে কোন কোন গান কবিতা আবৃত্তির মত মনে হয়। একই 
সবরের সমবেত কণ্ঠের গান একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়। 
জনকয়েক হিন্দু পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র একসর্জে স্বর করে পড়লে 
যেমন মনে হয় তেমনিই মনে হয় ওদের মিলিত কণ্ঠের গান। 
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সঙ্গীতের তাল টিমে। মনে হয় নিকোবরীদের অলস জীবন 
তাদের গানেও সংক্রামিত। বাইচ খেলার গানে পধস্ত খেলার 
উৎসাহ ব1 গতির উদ্দাম ছন্দ বিন্দুমাত্রও নেই। এমন টিমে তালের 
এই গান যে দেশের অন্যান্থ অংশের প্রবল গতিছন্দপূর্ণ নৌকোর 
গানে যার! অভ্যন্ত তাদের কাছে এ গান বড় অদ্ভুত মনে হয়। 
এই বিলম্বিত লয়ের জন্য এদের প্রাচীন সঙ্গীতও একঘেয়ে 
লাগে। 

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে । কোন কোন স্তর আবার ভোলা 
যায় না । এই সুরে বাইরের কোন প্রভাব বোঝা যায় না।, এ 
ওদের পুরাতন সঙীতেরই অংশ অথবা হালের শিক্ষা এটা বলা 
কঠিন। এসব সুরের একট] অন্ভুত লালিত্য আছে। এসব সুরে সেই 
যুগের আদিম আদিবাসী জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তখন 
মান্তুষ ছিল প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি এবং মানুষের মনে প্রকৃতির 
রূপ বিষ্ময়কর ও ভীতিগপ্রদ ছিল। 

আবার কোন কোন গানের সুখকর সবুর ভারতের মূল ভূখণ্ডের 
অন্তান্ত উপজাতীয় লোকের গানের স্থরের সঙ্গে মেলে । হতে পারে 
হুট বিভিন্ন স্থানে মানব-মন একই স্থুরের স্থষ্টি করেছে অথবা হতে 
পারে যে এসব স্থুরে দ্বীপপুঞ্জের রাঁচীর শ্রমিকদের গানের প্রভাব 
আছে। এই সব শ্রমিক ছোটনাগপুরের উপজাতীয় লোক। এর! 
প্রায়ই নিকোবরীদের সামনে নিজেদের লোকসঙ্গীত ও লোকগানের 
অনুষ্ঠান করে। 

কোন' কোন সুরে পাওয়। যায় সমুদ্রধবনির প্রভাব । সমুদ্রের 
তরঙ্গের মত গানের সুরে শক্তি আসে, ফেটে পড়ে, আবার মিলিয়ে 
যায়। পরক্ষণেই বিপুল শক্তিতে জেগে ওঠে, যেন তীরে আছড়ে 
পড়ে এক-একটি বিরাট ঢেউ। 

নিকোবরী প্রাচীন সঙীতকলায় বা্যন্ত্র একেবারে নেই বললেই 
হয়। অতীতে বোধ হয় কোন লতা এবং নারকেল গু'টায় তৈরী 
একরকম বীণ! ছিল কিন্তু এখন তা একেবারে দেখা যায় না। এটি 
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তাৎপর্ধপুর্ণ যে অন্ান্ত উপজাতীয় লোকেদের মত এদের কোন 
ঢোলক নেই। এর কারণ হয়তো! এই যে নিকোবরীরা কোনদিনই 
যোদ্ধা ছিল না এবং তাদের মনোবল বাড়াতে কোন ঢোলকের 
প্রযোজন হত না। 

নিকোবরীদ্র প্রাচীন সঙ্গীত বড়ই সীমিত, কিন্তু তাদের সঙ্গীতের 
বিশেষ প্রতিভা আছে । কান তাদের এমন তৈরী যে একবার কোন 
স্থুর শুনে ত। তার৷ প্রায়ই ধরতে পারে ও গাইতে পারে । মেয়েদের 
সুর কিছুটা চড়া । উঁচু পর্দায় ওদের গল! একটু তীক্ষ। কিন্ত 
সেই দ্রিক থেকে পুকষদের কণন্বরের বেশ পাল্লা আছে এবং পুরুষদের 
মধ্যে খাদের মোট। গম্ভীর স্বর, উচ্ঠ গ্রামের স্বর সবই পাওয়া! যায়। 
সমবেত কণ্ঠের গানে এই বিভিন্ন স্বর খুব ভালভাবে মিশে যায় ও 
গান বেশ চমৎকার জমে ওঠে । 

গান একক ভাবেও গাওয়া হয় যেমন কেউ হয়তো! একাকী দেনন্দিন 
কাজ করতে করতে গাইছে; কেউ-বা শান্তভাবে এক পাত্র তাড়ি 
পান করতে করতে গাইছে । আবার সমবেতভ।বেও গায়-_-সবাই - 
মিলে ষখন কাজ করে ব। উৎসব আনন্দ-ভোজের সময় একসঙ্গে 
মিলিত হয়। প্রধান অনুষ্ঠানে যেমন অস্থ্যয়ারী ভোজে বা বাইচ 
খেলার সময় সমবেত কে খুব গান গায়। এসব অনুষ্ঠানে কিছুটা! 
খোশ মেজাজে ব৷ প্রচুর তাড়ি পানের উৎসাহে সঙ্গাত চর্চা চলে। 
প্রাচীন সঙ্গীতের মধ্যে একটা শক্তি ও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। 

পোষাকী অনুষ্ঠানে খাওয়া ও গানের কথা ছেড়ে দিলেও লোকের 
কণ্ন্বর এবং চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণেও মনে হয় যেন 
নিকোবরী সঙ্গীতের একটি নিজন্ব মোহ আছে। ঠিক ন্ূধাস্তের 
পর কর নিকোবরের কোন পল্লীর রাস্তায় হেটে বেড়ালে চমতকার 
অভিজ্ঞতা হয়। পশ্চিম আকাশে যখন সোনার রেখার শেষ ঝলক, 
তখন গোধুলির রঙে গ্রামের অপূর্ব রোম্যান্টিক চেহারা, আস্তে আস্তে 
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং স্াঝের ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ঃ লোকে 
তখন কাজ থেকে ঘরে ফেরে এবং সমস্ত আবহাওয়।৷ একটা প্রশান্ত 
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ভাবে ভরে ওঠে । একটি একটি করে গুহৃগুলিতে ছোট ছোট 
প্রদীপ ও রান্নার আগুন জ্বলে ওঠে । ভাজা মাছের ও নারকেলের 
গন্ধ বাতাসে ভেসে ওঠে । ঘরের মধ্যে দেখা যায় ছ'একজন আয়াস 
করছে এবং আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে। কুয়ো থেকে 
কেউ-বা! শেষবারের মত জল নিয়ে আসছে গান গাইতে গাইতে, 
রাস্তায় দুটি তরুণ হাতে হাত রেখে কোন রোম্যান্টিক সুরে সুর 
মিলিয়ে হেটে আসছে । গাঁয়ের গৃহ পাঙ্গণে হয়তো! তিন-চারটি শিশু 
একত্র হয়ে ঈাড়িয়ে পাখীর মত সুরে আনন্দে গান গাইছে । এই 
সব .পটভূমিকায় এই মানবকণ্ের সঙ্গে যেন মিলে যায় গীয়ের 
পিছনের নারকেল বীথির মর্মর ধ্বনি এবং সমুদ্রের গর্জন যেন 
অর্গ্যানের সঙ্গতের মত মনে হয়। 

নিকোবরা সঙ্গীত নিবিড় ও বিচিত্র । বাস্তবিকপক্ষে এই অর্থে 
ওখানে এমন কোন লোকসঙ্গীত নেই ঘা! পরম্পরায় চলে আসছে। 
অতীতে তো! গানগুলি লেখ! হত না, এমন কি এখনো কদাচিৎ 
লেখা হয়। লোকের স্মৃতিশক্তি কম বলে শীঘ্ই তা তুলে যায়। 
হতে পারে কোন কোন গান বেশি জনপ্রিয় বলে দীথ্কাল লোকের 
স্মরণে থাকে; কিন্তু এখনো খুব কমই একপুরুর্ষের গান উত্তর 
পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে । অপরদিকে সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার 
ধারাবাহিকতার জন্য গানের অধিকাংশ বিষয়বস্ত একই। রচনা 
হালের হলেও প্রাচীন স্বরে যখন গাওয়া হয় মনে হয় প্রাচীন : 
লোঁকসঙ্গীতই গাওয়! হচ্ছে । 

গান রচনায় নিকোবরীদের মনের অনু সরসতা । বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রতি বছর নান! জনে বিস্তর গান রচনা করে । নিকোবরী ভাষায় 
কোন সাহিত্য না থাকায় এই গ্রানগুলিই লোকের স্যগ্রির আবেগের 
একমাত্র ফসল 1 তাই এগুলির আকর্ষণও বেশী । 

লোকে সঙ্গীত রচন। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করে। 
বিপুল শুভেচ্ছা ও স্নেহের নমুন! হিসাবে এক গাঁয়ের নবলদ্ধ তরুণীর 
উপর ভিন গাঁয়ের লোক একটি গান বাধলে! । যাদের জন্য গান 
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তৈরী করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট দিনে তার! সঙ্গীত রচনাকারীদের 
নিমন্ত্রণ করে। পান-ভোজনান্তে সমাজকল্যাণ গৃহে নতুন গান 
গাওয়া হয। আহবানকারী ব্যক্তির নবসঙ্জীতের খুব উৎস।হভরে 
তারিফ করে। অন্ঠ গায়ের প্রধান ভোজের জন্তও লোকে আগেই 
নতুন গান রচনা ক'রে রাখে এবং অপরের সামনে পরিবেশন করার 
আগে সেই সঙ্গীতের অনুশীলনও করে । 

সঙ্গীতের চরণধ্বনিতে কোন মিল নেই। বাইরের লোকের 
কাছে গানের অর্থ কখনে! ছুবোধ্া কারণ গানে ওদের উপকথার 
নানারকম পরোক্ষ উল্লেখ থাকে । রচনাকারীর। ধরে নেয যে সমস্ত 
শ্রোতাই তাদের লোককথার সঙ্গে পরিচিত। তবু গানের কলি 
খুব চিত্তাকর্ষক । কতগুলি গানে আছে সৃর্যঃ চন্দ্র, বর্ষা-বাদল 
ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্তেপ ব্যাপারে সাধারণ লোকের অন্গুভূতি, বিস্ময 
বিহ্বলতার প্রতিক্রিয। । কিছু গানে আছে তাদের প্রাত্যতিক 
জীবনের প্রযোজনীয চাহিদা যেমন নারকেল ইত্যাদি পাদপের 
প্রশস্তি। কতগুলি গানে নীতিকথ। আহরণ করার কথা । কয়েকটি 
গান প্রেম ও ব্যথ| ও মানুষের স্বাভাবিক ভাবাবেগের উপর রচিত। 
প্রেমের গানে প্রিয়-মিলন-বিচ্ছেদের ও বেদনার কথা । কিছু গান 
প্রাচীন উৎসব উপলক্ষেই রচিত । যেমন বাইচ খেল! বা অস্থ্যয়ারী 
ভোজ। এসব গানে নৌকো ও শুকরের প্রশত্তি। কোন কোন 
গানে ব্যক্তি প্রশস্তিও আছে, যেমন বিশপ ব্রিচার্ডদন এবং এমন কি 
অফিসারদের বিশেষ করে আডিশনাল ডেপুটি কমিশনারকেও নিয়ে । 
কিছু গানে বহিরাগতদের দেখে লোকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
কথা। সাময়িক ও আধুনিক বিষয়বস্তও গানে নেওয়া হয। কিছু 
গানে হাস্যরসের স্পর্শ। অন্নাভাবের কথা; নতুন জাহাজের আগমন 
ইত্যাদিও। কিছু গানের আবার গুক্গন্ভীর বিষয়বস্ত/ যেমন দেশ- 
প্রেমের কথা । ১৯৬% সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানী আক্রমণের 
সময় কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমের গান কর নিকোবরে রচিত 
হয়েছিল। সেই সব গানে স্বদেশপ্রেমের ভাবাবেগ পুরো মাত্রায় । 
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গানের মত নিকোবরীদের কাছে নাচও প্রাচীন জিনিস। যদিও 
তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে নৃত্যের তেমন কোন নিবিড় 
যোগাযোগ নেই। এক সময় উৎসব ছাঁড়। সাধারণ দিনেও লোকে- 
দের নাচতে দেখা যেত, বিশেষ করে পুিমার রাতে । যাছুকর 
ডাক্তারীতে যাঁদের নতুন দীক্ষা হ'ত তাদের সারা! বছর প্রতি রাত্রে 
নাচ বাধ্যতামূলক ছিল। তবে এখন সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণ দিনে লোকেরা নাচে ন।। কিন্তু ভোজ ও উৎসব- 
অনুষ্ঠানে নাচ এখনে বিশেষ আবশ্যকীয় বস্ত। | 

চাওড়া ও অন্তান্থ জায়গায় যেখানে এখনো ঝাড়ফু ক, রোজার, 
যাছ্ুর ডাক্তারের প্রভাখ উৎসবের দ্বিন ছাড়া অন্দিন তাদের 
আদেশে নাঁচতে হলে নিষ্প্রদদীপ অন্ধকারে নাচতে হবে। এতে 
তরুণ-তরুমীরা নীচের সময় পরস্পরণক ন্নিবিড় করে পাবার প্রচুর 
অবকাশ পাঁয় এবং অনেক যৌন সম্পর্কও স্থাপিত হয়। নিকোবরী 
নাচ খুব সাধারণ। সাধারণতঃ যৌথ নৃত্য করে এবং সব সময় 
সঙ্গীত সহযোগে নৃত্যান্ুশীলন করে । যারা নাচে তার৷ হাত বাড়িয়ে 
পরস্পরকে ধরে এবং বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে অথব। একটা বৃত্তাংশে 
নাচে। কখনো+বা বা প্রসারিত না করে নৃত্যশিল্পীর। তাদের ডান 
হাত অন্ত জনের কাধে রেখে এবং ৰা হাত কোমরে রেখে শাচে। 
কর নিকোবর পুরানো ন্ৃত্যুপদ্ধতি অনুযায়ী নরনারী একসঙে 
কখনে। নাচে না, কিন্তু নিকোবর ছীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানে নারী- 
পুরুষ একত্র নাচে। তবে কর নিকোবরে মেয়েরা ও পুরুষের 
আলাদা আলাদাভাবে দল বেঁধে নাচে? কিন্তু দর্শকের মধ্যে স্ত্ী-পুরুষ 
উভয়েই থাকে । চাওড়াতে শুধু কুমীরী মেয়েদের নাচতে দেওয়া 
হয়। 

কর নিকোবরে সাধারণতঃ তিন ভাগে নাচ হয়। প্রধানতঃ নাচ- 
গান সুরু হবার আগে নৃত্যশিল্পীর। বৃত্তাকারে দাড়িয়ে ঘড়ির কাটার 
বিপরীত দিকে বাঁ প তুলে ধরে ভান প1 দিয়ে তিনবার ক্ষিপ্র 
গতিতে গদ্দ সঞ্চালন করে। তারপর তারা৷ পা বদলায় । 
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এই রকম তিনবার পদসঞ্ধালন করে-_বিপরীত দিকে; ঘড়ির 
কাটার চলার দিকে । এইভাবে তিনবার ঘড়ির কাটার গতির 
বিপরীত দিকে এবং ছুবার ঘড়ির কাটার চলার দিকে নৃত্যের ভঙ্গিতে 
পদসধ্ালন করে । তারপর শিক্পীরা আসল নাচ-গান স্বর করে। 
প্রধান নাচের ভঙ্গি একটু শ্থ থাকে। বৃত্তাকারে ঘোরাটা' সাধারণতঃ 
ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে চলতে থাকে । নৃত্যের পদ্বিল্যাস 
বড় সরল। কতকট! বিলাতী “সম্বা” নাচের মত পদক্ষেপ। সু 
ভাবে নৃত্যের তালে তালে ডান পায়ে সজোরে মাটি ঠোকে কিন্তু 
বাঁ পায়ের সঞ্চালন অপেক্ষাকৃত লঘু । আর বাঁ পা পেছন দিকে 
একটু ছুড়ে দ্েয়। গান শেষ হয়ে এলে প্রধান নৃত্য থামে কিন্ত 
আসর ভাঙার আগে শিল্পীর! সুরুতে যেমন গৌরচক্দ্রিকা করেছিল 
তেমনি করে নেয়__ একটি পা উঠিয়ে অন্য পায়ের সঞ্চালনের . পুনরা- 


বৃত্তি করে নেয়। 
অন্থান্ত দ্বীপে এই বিপুল একক পদবিন্যাস নৃত্যের আগে বা পরে 
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কর! হয় না? নৃত্যের গতির দিকও নির্দিষ্ট থাঁকে না? কিন্তু এ ছাড়া 
অন্য ব্যাপারে কর নিকোবরের নাচের মতই । 

বিভিন্ন নাচের পদসঞ্চালনের কোন বিশে বৈচিত্র্য মেই। সবক 
নাচই প্রায় একই রকম। তবু নিকোবরীদের কাছে এর গুরুত্ব 
অসীম। এমন কি সাধারণ কোন উপলক্ষেও যখন নাচ হয় তখন 
কেউ মুহূর্তের আবেগে হঠাৎ এসে নাচে যোগ দেবে না। একটি 
বিশেষ নাচ ও গান আগে থেকে যারা অভ্যাস ও অনুশীলন করেছে 
তারাই শুধু অন্যের সামনে নৃত্যকল। প্রদর্শন করবে । 

পুরনো নাচে কোন অঙ্গভঙ্গি নেই। মুখের ভাব প্রকাশের 
দিকেও ওরা বিশেষ জোর দেয় না। শিল্পীর! অবশ্য তাদের শরীর 
ও মাথা! দোলায়। বিশেষ করে পানোৎসবের পর যখন নৃত্য করে 
তখন ওরা খুব খোশ মেজাজে থাকে এবং নৃত্যে প্রকাশ পায় 
আনন্দ। বৃত্ত না ভেঙে তারা সামনে পেছনে সরে সরেও যায়) 
কখনে। বৃত্তের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং সমস্ত নৃত্যশিল্পীরা 
খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। কিন্তু মুহুর্তে গানের তালে তালে তারা 
আবার পেছনে সরে গিয়ে বাহু পূর্ণপ্রসারিত করে দেয়। 

এই সাধারণ নৃত্যও তাদের কাছে পরম উপভোগা । নৃত্য-গীত 
এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে ওরা অভাস্ত হয়ে গেছে, এই 
জন্যই বোধ হয় পানোৎসবের পর যখন সহজেই দেহ ও মনে উন্মাদনা 
সঞ্চার হয় তখন ওর! নৃত্য করে । অস্থ্যয়ারী ইত্যাদি ভোজের সময় 
নারী পুরুষ শিশু সকলেই নাচে, আর নাচের ব্যাপারে ওদের 
শ্রান্তিহীন উৎসাহ; বোধ হয় সারা রাত প্রায় বিরামহীনভাবে 
নাচতে পারে। | | 

সম্প্রতি নিকৌবরীদের নাচ-গান বিশেষ করে কর নিকোবরে 
প্রধানত গির্জ/ ও ফিল্সের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছে । 

খৃষ্টধর্ম বিস্তারের পর নিকোবরীতে একটি ধর্মসঙ্গীত গ্রন্থ 
অনুবাদের পর ভজন গান খুব জনপ্রিয় হয়েছে। চার্চের ক 
নিকোবরী ভাষায় এবং ইংরেজীতে ভব গান শেখানো হচ্ছে খুব 
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'শশবেই তার! তা শিখেও নিচ্ছে । তারা এই সব সঙ্গীত অধ্য- 
বসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে । বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানে চাচের সাধারণ 
স।ন্ডিসের সময়ও স্তধগানের মান খুব উচু 

নিকোবরীদের সঙ্গীত-প্রতিভা বুগিনের সময়ে সবচেয়ে বেশি 
ফুটে ওঠে ভজন গ|নের মধ্যে । এই সব ভজন গানে নিকোবরীদেত 
স্বাভাবিক সঙ্গীত-গপ্রতিভা এবং কণ্ম্বর, ভক্তি, বিশ্বাস, গভীর 
পর্মানুরাগ ও আন্তরিকতা! প্রকাশ পাঁয়। কর নিকোবরে ভজন গান 
যে-কোন দিক ধিয়েই «থম শ্রেণীর । বড়দিনের আগে ভজন গান 
এক সপ্তাহ চলে । এই সময়ে বিভিন্ন গায়ের ভজন গইয়ের। কখনো- 
বা এক গাঁয়ের বিভিন্ন দল রাতে সমস্ত দ্বীপের ছয়ারে ছুয়ারে ঘুরে 
.বড়ার এবং পল্লীতে পঙ্গীতে গান গায় । নর-নারীঃ শিশু সকলেই 
এই গানে যোগ দেয়। সাধারণতঃ গাইয়েরা একটি ট্রাক ভাড়া করে 
সগজের ও আসল ফুলে সাজায়, পেট্রোমাক্সের আলে। জালায়। 
জকজমকের সঙ্গে তার! রাত্রির সফরে বের হয় । প্রধান প্রধান স্থানে 

গান গাইধর ও জলখাবারের জন্ত নির্দিষ্ট জায়গা থাকে । গায়কদের 

আগমনের কোন বার্ত। দিতে হয় না । ভজন গানে অংশ নিতে এবং 
ভিন্‌ গায়ের গায়কদের স্বাগত জানাতে এর রাত জাগতে প্রস্তুত | 

৩বে ভজন গাইয়েরা সরকারী কর্মচারীদের (যাঁদের কাছে ঘুমের 
কদরই বেশি ) কাছে তাদের পৌছাবার সঠিক খবর অগ্রিম. পাঠিয়ে 
দেয়) সাহেবর। সেই অন্ুষাষী নিদ্রার সময়টা ঠিক করে নিতে পারে। 
আব আগে খবর পেয়ে তাদের জন্য চ1; সিগ্রেটঃ জলখাবারের ব্যবস্থা 
(টিক করে রাখতে পারে, এমন চমতকার সঙ্গীত এসব আদর- 
আপ্যায়ন তে! তাদের প্রাপ্য পুরস্কার | - 

গির্জার সঙ্গীত অধর্মীয় সঙ্গীতকেও প্রভাবান্বিত করেছে । সাধারণ 
গাঁনেও একটা গম্ভীর সুরের মেজাজ এসেছে। 

সঙ্গীতে ছায়াচিত্রের প্রভাবও বিশেষভাবে পরিস্ফ,ট । নিকো- 
বরীদের অনেক নতুন গানে ছায়াচিত্রের গানের প্রভাব থুব সহজেই 
বোঝ! যায়। রুপালি পর্দায় নাচ দেখার ফলে ওদের নাচেও নতুন 
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ভঙ্গিম৷ এসেছে । ত৷ ছাড়াও সঙ্গীতের কান তাদের খুব তৈরী বলে; 
নিকোবরীর! হিন্দী চিত্রের অনেক জনপ্রিয় গানও শিখেছে । দেনন্দিন 
জীবনে ওর! সব সময়ই ত। গায় । এই সব হিন্দী ছাঁয়াচিভ্রের গাঁন 
বেশ ভালই গায়, যদিও নিকোবরী গানের মত এত ভাল হয় না । 
বিশেষ শ”এর উচ্চারণ দোষযুক্ত বলে কানে বাজে । তা ছাড়া 
শব্দগুলি যখন ঠিক ঠিক ধরতে পারে না তখন স্ুুরটা দেয় আরে। 
চড়িয়ে, ফলে গানের সৌন্দুষ অনেকটা] হানি হয়। 

মাঝে মাঝে কর নিকোধরে এমন নিকোধরী গানও শোন। যায় 
ষার স্থর জনপ্রিয় ইংরেজী গানের স্থরের অনুকরণে রচিত, ষেমন 
ফ্লেসেন্টাইন, সানি রিভার; বিউটিফুল ব্রাউন আইজ, গুভনাইট 
আইরীন ইত্যাদি । এটি আশ্চরজনক, কারণ সাধারণতঃ নিকোবরীর। 
কখনে! পাশ্চাত্য সঙ্গীত শোনে নি। মনে হয় ১৯৫৬ সাল পর্যস্ত 
দ্বীপপুঞ্জে রয়্যাল এয়ার ফোস” থাকাকালীন সেই স্টেশনে বাজানে। 
রেকর্ড শুনে এসব স্থুর অন্থকরণ করা হয়েছে । 

ছায়াচিত্র ছাঁড়ীও কিছু হিন্দী গান স্কুলের শিক্ষকদের কাছ'থেকে 
শিশুর শিখেছে কেউ কেউ আবার ভজন গানও । তাছাড়া ওরা 
ভাব! শিখতে ও গান শিখে ফেলতে বেশ পটু । বাংলা, তামিল, 
মালয়ালাম, পাঞ্জাবী ইত্যাদি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ছ্ুচার খান! 
গানও স্কুলের ছেলেরা শিখে ফেলেছে, যদিও গানের অর্থ ওরা বোঝে 
না । 

অনুন্নত জাতির কল্যাণ সাধন পরিকল্পনা অনুসারে নিকোবীরদের 
নাচ-গান শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হবার ফলে গত ছু'বছরে কর” 
নিকোবরের অধিবাসীরা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় খুবই এগিয়ে 
গিয়েছে। ভারতের মুল ভূখণ্ডের কিছু জনপ্রিয় নৃত্য স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়েছে । বিশেষ করে পাঞ্জাবের ভাংরা' 
নাচ ছোট ছোট স্কুলের ছেলেরা খুব চমতকার শিখেছে । . এমন 
নিপুণ ছন্দে এবং আনন্দে ও ল!স্তে তার ভাংরা নাচে যে মূল তৃখণ্ডের 
সব দর্শকদের প্রচুর হাততালি পায়। স্কুলের মেয়েদের ভারত* 
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নাট্যম, মণিপুরি ইত্যাদি ঞ্রুপদী নৃত্য শেখানো হয়েছে । এসব 
'নাচের কঠিন ছন্দ এবং মুখের যথার্থ ভাব ফুটিয়ে তুলতে অনেক 
অনুশীলনের আবশ্যক | তবুও বিস্ময়কর ভাবে নাচের উন্নতি হয়েছে । 

গান রচনা আরো! তাৎপর্যপূর্ণ । নাচ-গানের বিষয়বস্তু নিকো- 
বরীদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়। ৷ তাদেরই মুখের ভাষায় 
রচিত এবং বেশ মিষ্টি স্বর বাধা। নিকোবরীদের দৈনন্দিন 
জীবনের বিষয়বস্তর উপর রচিত এই সব গানের স্তরে যাতে সিনেমার 
নুরের ছাপ ন। থাকে এবং সুখশ্রাব্য ও হয়, আবার কথার সঙ্গেও 
সঙ্গতি থাকে সে দিকে সচেতন দ্ষ্টি দেওয়া হয়। আশা করা 
ষায় কিছুকাল পরে নিকোবগীরা! এই সব নতুন ধরনের গানকে 
তারের নিজেদের এঁতিহ্যের অংশ খলে মনে করবে । এই নতুন 
নিকোবরী নাচ-গান বিপুল জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছে । 

বস্তুতঃ একটি নতুন ধরনের নিকোবরী নাচ-গান বিকশিত 
হয়ে উঠছে যার মধ্যে এই সব দ্বীপের এবং মূল ভূখণ্ডের নাচ-গানের 
একটা সমন্বয় সাধিত হয়। এতে ওদের প্রাচীন সঙ্গীত ও নৃত্য 
অবলুপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। নতুন ধরনের নিকোবরী 
নাচ-গান জনপ্রিয় বটে, লোকে দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক গানও 
গায়, তবু প্রাচীনভোজনে ও উৎসবে যখন নাচ-গান হয় তখন 
তার! তাদের পুরনে! ও নিজন্ব নাচ-গানই করে। সরকারী কর্ম- 
চারীর পুরনো! নাচ-গানের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় উৎসাহ দিয়ে 
থাকেন। স্বাধীনতা দিবসে, গণ্যমান্ত লোকেদের জন্য আয়োজিত 
অনুষ্ঠানে নিকোবরীদের প্রাচীন নাচ-গানের প্রতিও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা 
দেখানো হয়। নতুন ও পুরনে। ছুরকম নাচ-গানই ভবিষ্যৃতে 
পাশাপাশি চলবে এবং নিকোবরী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। 

নিকোবরীদের কোন প্রাচীন নাটক নেই। সম্প্রতি ছায়াচিত্র 
দেখে এবং স্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে শিশুদের দিয়ে করানো! ইংরেজী 
ও হিম্পী নাটক থেকে উৎসাহ ও প্রেরণ! পেয়ে কর নিষ্তকাবরে 
কোন কোন তরুণ নিকোঁবরীতে ছোট ছোট নাটক রচনা করতে 
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তৎপর হয়েছ। এসব নাটক বেশীর ভাগই হাস্তরসাত্মক। 
সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বগ্ত হল ঝাড়ফু কের রোজ। এবং অন্থান্থি 
প্রাচীন রীতি রেওয়াজ । স্কুলের ছেলেমেয়েদের "দিয়ে করা এই 
সব হাস্তরসাত্মক চুটকি বা নাটকে এবং হিন্দি ও ইংরেজী নাটকেও 
নিকোবরীরা অদ্ভুত নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সব রকম 
ভাবাঁবেগই ওর! খুব ভাল ফুটিয়ে তুলতে পারে। 

এখন অবশ্য ছায়াচিদ্রের চেয়ে বেশি অনুকরণ ওদের কাছে 
আর কিছুতে নেই। এট। আজকাল চিন্তবিনোদনের সবচেয়ে বড় 
মাধ্যম । গ্রামে বিদ্যুতের চল ন৷ হওয়াতে এই দ্বীপপুঞ্জের খুব কম 
লোকই সিনেমা দেখতে পারে । এ বিষয়ে কর নিকোবরের 
লোকেরা বেশী ভাগ্যবান । সরকারী প্রশাসনিক হেড কোয়ার্টার 
এলাক।, ভারতীয় ধিমান বাহিনীর স্টেশন এবং ট্রেডিং কোম্পানির 
চুক চুঁকিয়া গ্রাম হেড কোয়াটণারে বিজলী আছে এবং লোকে সেখানে 
আয়োজিত সাপ্তাহিক ফিল শো! দ্রেখতে পারে। একটি ছোট ও 
আধা ভ্রাম্যমাণ জেনারেটরের সাহায্যে প্রতি. সপ্তাহে বড় লাপাটি 
গ্রামে কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে ছায়াচিত্র দেখানে। সম্ভব হয়, 
কখনোবা অন্যান্য গ্রামেও । 

অন্তান্ত দ্বীপের লোকেদের মধ্যে নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানির 
হেভ কোয়ার্টার নান কাউরির চাম্পিনে বিজলী থাকায় শুধু সেখান- 
কার লোকেরা মাঝে মাঝে পুরনো] ছায়াচিত্র দেখে । এই সব 
ছবির রীল ট্রোডং কোম্পানি নিজেদের কর্মচারীদের চিত্ত- 
বিনোদনের জন্য সোজাস্্জি কিনে আনে । তবৈ সরকার একটি 
ভ্রাম্যমাণ প্রজে্র এবং জেনারেটর অন্যান্ত দ্বীপের জন্তও কিনেছেন 
এবং অচিরেই, এসব দ্বীপের লোকেরাও ছায়াছবি বিশেষ করে 
প্রামাণিক চিত্র দেখতে পাবে। র | 

ছবি প্রায় সময়ই খোল! জায়গায় দেখানে। হয়। বর্ধার সময়ে 
অবশ্য কর নিকোবরেরে কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে দেখানোর 
ব্যবস্থা করা হয়। নিকোবরীদের আগেভাগে খবর দিতে হয় না। 
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শুধু পর্দাটি টাঙানে! হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত শত লোক 
এসে জম। হয়। 

কর নিকোঁবরে সরকারের ছুটি প্রজেক্টরে প্রামাণিক চিত্র দেখানে। 
হয়। কখনো প্রামাণিক চিএ্রের মূল বিষয় নিকোবরীতে আগেই 
টেপ রেকর্ড করে নেওয়। হয়ঃ তারপর শে দেখানোর সময় তা 
বাজানো হয়। 

লোকের মনে ছায়াচিত্রের প্রগাঢ় প্রভাব পড়ে আর প্রামাণিক 
চিত্রগুলি খুবই শিক্ষামূলক । তাই এসব ছবি দেখে নিকোবরীরা 
দেশের অন্যান্ত অংশের লোকেদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে 
পারে। | 

কর নিকোবরে ছ।য়াচিত্র প্রদর্শনীতে প্রামাণিক চিত্র ছাড়াও 
কাহিনী-চিত্র দেখানে। হয়। সপ্তাহে একদিন কাহিনী-চিত্র ভারতীয় 
বিমান বাহিনীর বিমানে বারাকপুর থেকে আনা হয়। সরকারী 
চাকুরে এবং ট্রেডিং কোম্পানির কর্মচারীরাই এর খরচ চালায় । 
নিকোবরীরাও এসব ছবি দেখতে পারে, কারণ তারাই তো! বেশীর 
ভাগ দর্শক। ৰ 

নিকোবরীরা যে-কোন ভাষ|র যে-কোন ছবি দেখে । কিন্তু তারা 
সবচেয়ে হিন্দী ছবি পছন্দ করে । তাঁর! হিন্দী যে বেশ বোঝে তাই 
নয়, হিন্দী ছবির গান এক বিশেষ আকর্ষণ। 

সামাজিক ও ট্র্যাজিক ছবি গুদের অন্তর স্পর্শ করে না। ওরা 
পছন্দ করে হান্তরসাত্মক ছবি, কারণ তার! হাসতে ভালবাসে । হৈ- 
চৈ ও লড়াইতে, ভরা থি,লারও ওর পছন্দ । এট আশ্চর্যজনক 
কেননা! নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে ওরা সবরকমভাবে হিংসা! এড়িয়ে 
চলে। র : 
নিকোবরী দর্শকর! বড়ই মজার । ধৈর্য ও শৃঙ্খলাবোধ উল্লেখ 
করার মত। ছেলে বুড়ো সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিনেম! দেখার 
সময় ধৈর্য ধরে বসে. থাকতে পারে। যদি বিজলী বন্ধ হয়ে যায়; 
ফিল (সাধারণতঃ পুরনো বলে) কেটে যায়, এবং প্রজেক্টরের 
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গোলমাল হয় তবে তাদের মধ্যে একটু গুঞ্জনধ্বনিও শোন! যায় না। 
খোল! জায়গায় ছবি দেখাবার সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলেও ওদের কোন 
অস্থবিধ! হয় না। যেসব মেয়ে ছোট ছোট শিশু নিয়ে আসে তার 
চট করে ছাতা খুলে বসে। যারা সবল তার! গ্রাহ্াই করে না 
সবাই বৃঠির মধ্যেই বসে থাকে । কোলের শিশুরা পর্যন্ত শাস্ত 
হয়ে দেখে ওরা অনেক শিশুকেই ছবি দেখাতে নিয়ে আসে । 
অন্যান্য জায়গার শিশুদের মত এর! উচ্চন্বরে কেঁদে উঠে অন্যদের 
ব্যাঘাত ঘটায় না। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কথ! বলে না কারণ 
প্রত্যেকেই ছবি দেখতে মগ্ন । কিন্তু ছৰি দেখে তাদের যে প্রতিক্রিয়া 
হয় তা :ওরা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে। দ্বীপে আগে দেখানে! হয়েছে 
এমন ছবি প্রায়ই আসে । যারা গানগুলির সঙ্গে পরিচিত এবং 
গানগুলি বেশ মনে রাখে সেই সব তরুণ €ন গুন করে সঙ্গে সঙ্গে 
গাইতে থাকে । 

মাঝে মাঝে শ্রোতাদের প্রতিক আরে। মজার হয় কারণ 
অনেকে বিশেষতঃ মেয়েরা ছবির কাহিনী ঠিক বুঝতে পারে না এবং 
তখন তাদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া! হতে দেখ! যায়। ফলে 
হিন্দী ছবির তথাকথিত নিবিড় করুণরসপূর্ণ দৃশ্যে হয়তো! হাসি সুরু 
হয়ে গেল। সত্যি সত্যি অধিকাংশ ছবির হাস্যকর মেলোডামায়' 
এর বেশি কিছু প্রত্যাশাও করা .যায় না। আবার কমেডির কিছু 
হাস্যরসাত্মবক চিত্রে হাসির নায়ককে খন সব রকম অসম্ভব পরি- 
স্থিতিতে ফেল! হয়; তখন হয়তো সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস শোন! যায়। 
প্রথম যখন কেউ নিকোবরীদ্দের সঙ্গে সিনেমা দেখে তখন পর্দার' 
নীরস.ঘটনাবলীর চেয়ে শ্রোতাদের অপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখতে বেশী ' 
উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং যা অভিজ্ঞত৷ লাভ করে তা৷ বহুদিন ভুলতে 
পারে না। 


ষোড়শ অধ্যায় 


পম 


ঠিক ধর্ম বলতে ষা বোঝায় অতীতে নিকোবরীদের সেরকম কিছু; 
ছিল'না। যা ছিল তাকে বলা যেতে পারে সর্বপ্রাণবাদ, 
অচেতন পদার্থেও প্রাণ আরোপ । অন্যান্ত আদিম জাতির মত 
নিকোবরীর! সর্বদাই যেন একটা ভয়ের মধ্যে বাস করত। সমস্ত 
প্রাকৃতিক ব্যাপারটাই প্েতাত্ীদের কাজ বলে মনে করত। 
ঝাড়ফুঁকের রোজ! ছিল। তারা লোকের মনে ভূত-প্রেতের ভয় 
ঢোকাত। ভূত-প্রেত দমন করছে দেখিয়ে লে'কেদের শোষণ করত । 
ভূত-প্রেত ঝাড়ার জন্য কত রকমের যে কাজ-কারবার ছিল, তার 
ইয়ত্তা নেই। তার সঙ্গে শুকর-মুরগী বলি আর রোজাছের অস্ভুত 
নৃত্য। ওদের এই প্রাচীন ধর্মের তাৎপর্য ভাল প্রেতদের খুশি 
করা! । তাঁরা ভাবত, এর! খুশি হলে সেই শয়তান ভূত-প্রেতদের 
বিতাড়িত করবে, কারণ তাদের ধারণা শয়তান ভূত-প্রেতই সরল 
ছুঃখকষ্টের মল । কর নিকোবরে এই সব পুরনো রীতিনীতি অধুনা 
সম্পূর্ণ বজিত হয়েছে । তবে অন্ঠান্ত ছ্বীপের কোথাও কোথাও এসব 
এখনে চলছে । 

কর নিকোবরে জন কয়েক মুসলমান; যারা অতীতে মুসলমান 
ব্যবসায়ীদের (বিশেষ করে মিনিকয় ও লাক্ষাদিভে দ্বীপের ) সঙ্গে 
নিকোবরী মেয়েদের বিবাহের ফলে জাত; তার! ছাড়া বাকি সবাই 
খৃষ্টান । হিসাব করা হয়েছে কর নিকোবরে. মুসলমানের সংখ্যা 
শতকর! মাত্র হু'ভাগ, বাকি সবাই খষ্টান। অন্ঠান্ত দ্বীপে মুসলমানের 
সংখ্য। নেহাংই কম। বলতে গেলে অর্ধেক লোকই এখনো তাদের, 
গুশচীন ভূত-প্রেতের বিশ্বাস নিয়ে আছে? বাকি অধে'ক লোক খুষ্টান 
ধর্মে দীক্ষিত। মোটামুটি সব দ্বীপের কথা ধরলে খুষ্টধর্মই এখন- 
শ্রাধান ধর্ম। শতকরা আশি জন লোক খৃষ্টধর্মীবলগ্বী।- হিন্দু 
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কেউ নেই, একমাত্র ব্যাতিক্রম বোধ হয় রানী চাঙ্গা, ধিনি কাচাল 
দ্বীপের আদিবাসী রানী। আারই সহায়তায় ওয়েস্ট বে কাচালে 
একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে । হিন্দু ধর্মে তার কতটা গভীর বিশ্বীস 
তা বলা কঠিন, কারণ ঠার ছেহলর! সবাই খুষ্টান। তিনি নিজেও 
হিন্দু ধর্ম সম্যক বোঝেন কিনা তাও সন্দেহজনক । 

ুষটধর্ম বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথম অব্যায়ে দেওয়। 
হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য মিশনারীর| এই সব দ্বীপে কাজ 
করছিল। তবু 'এখানে খৃষ্টধর্ম প্রধানত: ভারতীয় মিণনারীদের চেষ্টার 
ফলেই প্রচারিত হয়েছে । এজেন্ট বেদাপ্লান সলোমন ও তীর স্ত্রী 
ধারা এ কাজে সংশ্লি্ট ছিলেন_-ঠারা দক্ষিণ-ভারতীয়। বিশপ 
রিচার্ডলন, যিনি খুষ্টধর্ম প্রচার করার জন্ঠ দায়ী, তিনি একজন 
নিকোবরী এবং ভারতীয় । 
অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 
হয়েছে । বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশপ রিচার্ড 
সনের (ধিনি ছবার জাপানীদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে 
অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ) নেতৃত্বে কয়েকজন খুষ্টানের বীরত্বের 
জন্য খৃষ্টধর্মকে লোকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেছে। যুদ্ধের 
শেষে কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে লোকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত 
হতে সুরু করে । 

ব্যাপকভাবে খুষ্টধর্ম. বিস্তারের আরে! একটা কারণ এই যে 
নিকোবরীদের পুরনো ধর্ম তেমন সন্তোষজনক ছিল না এবং ওতে 
ওদের প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক সাস্্না মিলত না। ভূত-প্রেতে 
অতিরিক্ত বিশ্বাসের জন সর্বদাই একটা মানসিক ভী।ত অনেকেরই 
'অসহা হয়ে উঠেছিল। ঝাড়ফুঁকের ওঝারা মন্ত্-তন্ত্র পড়ে ষে ভৃত- 
প্রেতদের আহ্বান করছে বলে দাবী করত তাতেও কিছু লোকের 
মনে সংশয় জেগেছিল। ক্রমে বাইরের ছুনিয়ার সঙ্গে গ্রুমবধ মান 
সংযোগের ফলে পুরনে! রীতি-নীতিতে লোকের বিশ্বাস ভেঙে যেতে 
লাগলো । লোকেদের মনে নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
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তৃষ্ণ। জাগতে সুর হল। এমনি করে নতুন ধর্ম বিস্তারের পক্ষে 
একট! অনুকুল পরিবেশ গড়ে উঠল এবং যদি সে সময় খুষ্টান ধর্মের 
মতই পৃথিবীর অন্ত কোন প্রধান ধর্মমত প্রচারে কেউ বদ্ধপরিকর 
হত এবং বিশপ রিচাড'সনের মত কোন প্রচারক পেত তবে খুব 
সম্ভবতঃ সেই ধর্মই এই দ্বীপপুঞ্জে প্রচারিত হতে পারতো । 

অবশ্য খুষ্টান ধর্মের প্রচার সধত্রই যে বিন! বাধায় হতে পেরেছে 
তানয়। চাওড়াতে, যেখানে ঝাড়ফুঁকের রোজার! সর্বদাই প্রবল 
প্রতাপশালী, সেখানে ওদের রক্ষণশীলতার মধ্ো খুষ্টধর্ম প্রবেশ 
করতে বেশ বেগ পেয়েছে। ওই দ্বীপের লোকেরা এখন ছুটি 
স্পষ্ট দলে বিভক্ত। প্রথমটি দ্বীপের প্রধান মোড়লের দ্বার 
পরিচালিত খৃষ্টধর্ম এবং এরা নতুন পরিবর্তন ও উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম 
সমর্থন করে। দ্বিতীয় দলে সমস্ত মন্ত্রতস্ত্রের ওঝারা এবং অসস্তষ্ 
প্রাস্তন মোড়লরা। এদের আস্থা! পুরনো মন্ত্রতস্ত্রে, ভূতপ্রেতে । সব 
রকম পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়া! এদের কাজ। 
দিও প্রথম দল ক্রমেই সবল হয়ে উঠছে, তবু এখনো এদের 
সামনে অনেক বাধা এবং ছু'দলের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ । 

এখন খৃষ্টধর্মের ভিত্তি কর নিকোবরে দ়ভাবে বদ্ধমূল হওয়ায় 
মিশনারীদের কার্কলাপের ক্ষেত্র অন্যান্ত দ্বীপে স্থানাস্তরিত হয়েছে ।, 
বিশপ রিচার্ডসনের নেতৃত্বে সেবাকার্ষে উৎসগরঁকৃত কয়েকজন 
নিকোবরী ও অন্তান্ত দ্বীপের তরুণ এই মিশনারী কাজ চালাচ্ছে। 
এর] খুব অল্প বয়স থেকে কর নিকোবরে বিভা ও ধর্মীয় নির্দেশ 
লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য 
স্থানেও, বিশেষ করে নাঁন কাউরি; কামৌরটা; কাঁচাল ও চাওড়াতে 
ৃষ্টধর্ম প্রচার লাভ করেছে। রর 

নিকোবরী খুষ্টানর! চাচ অফ. ইঙিয়।র তস্তগত গুটেষ্টা্ট। এই 
চার্চ প্রাকৃ্বাধীনতারালে ত্াংলিকান চার্চের অধীনে ছিল। 
১৯৬৬ সালের পনেরই মাচ থেকে আন্দামান ও নিকোবর 
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দ্বীপপুঞ্জের এল।কা একজন স্বাধীন বিশপের দ্বার! পরিচালিত,আলাদা। 
ডাইওসিস হয়ে গিয়েছে। 

ুষটধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দীপনুঞ্জে গির্জার সংখ্যাও বেড়েছে । 
কর নিকোবরে এখন দশটি গির্জ[ কাচালে ছুটি, চাওড়! ও নান 
কাউরিতে একটি । এক-একজন ঈশাই সন্ভের নামে নান! গির্জার 
'নানা নাম দেওয়া হয়েছে। সেই সন্ভের জন্সদিবস সংশ্লিষ্ট গির্জায় 
প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গির্জার সংগঠনে সারাক্ষণের কর্মী যেমন 
পুরোহিত ও তার নীচে ধর্মঝঞজ্ক। তা ছাড় ধর্মোপদেশকও 
আছেন। এ'র। আংশিক সময়ের জন্ত কাজ করেন। আত্মনির্ভর- 
শীল প্রতি্ঠন এবং নিকোবরীদের স্বাভাবিক চরিত্রের সঙ্গে এটা 
সামঞজন্যপূণণ। বাইরে থেকে কোন সাহায্য নেওয়৷ হয় ন|। 
বারে। বছরের উপর প্রত্যেক দীক্ষিত খুষ্টান মাসে কম করে দশ 
পয়সা দান করে। বিশেষ উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ কর] হয়। লোকে 
উদ্দারভাবে দেয়ও। সন্ভদের জন্মদিনে বিভিন্ন গির্জায় বাজার 
বসিয়ে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ কর! হয়। সেই সব জায়গায় প্রস্তুত 
জিনিসপত্রের খুব ভাল বিক্রী হয়। সর 

বিভিন্ন গির্জায় ষে অর্থ সংগৃহীত হয় তা একট কেন্দ্রীয় গির্জা 
'তহবিলে জমা হয়। সেখান থেকে গির্জার কমের বেতন, 
চার্চের দ্বার ভারতের মূল ভূখণ্ড প্রেরিত কিছু সংখ্যক ছাত্রের 
শিক্ষার খরচ; চার্চের গৃহ সংস্কার সংরক্ষণের খরচপত্র ইত্যাদি পব 
কিছুর বিলি ব্যবস্থা হয়। 

প্রত্যেক চার্চের দিনে ছুটি সাভিস [ঝা ছুবার উপাসনা  হয়। 
ত৷ ছাড়া রবিবার ও খুষ্ট'নদের বিশেষ ধর্মীয় দিবসে বিশেষ সািস। 
সব সাভিসেই প্রচুর লোকস্মাগম হয়। বিশেষ বিশেষ পর্বে যেমন 
বড়দিন, নববর্ষ, গুড় ফ্রাইডে, ইষ্টার এবং অল সোল্স ডে, অল্প- 
বিস্তর অন্ান্ স্থানের মতই উদযাপিত হয়। 

নিকোবরীদের সম্বন্ধে লোকেরা বলে যে, ওর! রবিবার দিন 
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খৃষ্টান এবং অন্ত সব দিনে নিকোবরী। এরকম মন্তব্য অত্যন্ত 
বিভ্রান্তিকর যদিও এর কিছুটা সত্য। নিকোবরীর। অন্ঠ ধর্ম 
গ্রহণ করলেও তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে । তাদের 
জীবন-যাপনে, রীতি-নীতি এমন কি কিছু পুরানে। বিশ্বাস সব 
আগের মতই আছে। তবু খুষ্টধর্ম তারা হঠাৎ গ্রহণ করেছে 
এটা ভাবা ভূল। অবশ্য রবিবার ছড়া অন্যান্য দিনে এটা ওর! 
ভুলে যায়। সাম্প্রতিক প্রচারের ফলে ছবীপে খ্ষ্টধর্ম এখনে। একটা 
প্রবল শক্তি এবং খুষ্টধর্ম ওদের লোকের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ন! করতে পারলেও এর প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেকখানি 
পড়েছে । 

অধিকাংশ সরল লোকের মত নিকোবরীর৷ ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার বলেই মনে করে। তাদের বিশ্বাসের আন্তরিকত। ও 
আবেগ যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকের কাছেই স্ুম্প8। তার৷ 
নিয়মিত চারটে যায়। অত্যন্ত উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রায় সব খুষ্টানের বাড়ীতে যীশুর 
ছবি এবুং অনেকেই ক্রশ পরে। ভাল ভাল নিকোবরী. তরুণ 
ব্তমানে গির্জার কাজে যাচ্ছে। যে রীতি-নীতির সঙ্গে খৃষ্টধর্মের 
বিরোধ ছিল ওরা সে সব্ও পরিত্যাগ করেছে । সবচেয়ে বড় 
কথা সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে, সবদা 
সব রকমের ভূত-প্রেত পিশাচাদির ভয়ে ভীত না থেকে তাদের 
এখন সবময় ঈশ্বরের পরম পিতার অধীনে থাকার পরম বিশ্বাস 
এসেছে । এই জ্ঞান ও বিশ্বাসেই ওদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আত্ম! সম্বন্ধে একট ধারণ! হবার 
-ফলে মানুষের জীবন হয়েছে অর্থময়। তাই বাইরের দিক থেকে 
নিকোবরীরা আগের মত .রয়ে গেলেও অন্তরের ভারসাম্য রক্ষায় 
ওর! এখন আলাদ। মানুষ । ৃ 

নিকোবরীর। অনেক প্রাটীন উৎসব পালন করে। যদিও 
পালনের পদ্ধতি ছ্বীপ থেকে ছ্বীপান্তরে পৃথক, তবু মূলতঃ এক। 
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আগে ভূতপ্রেত আহ্বানের ক্রিয়াকলাপে এই সব উৎসবের একটি 
বিশেষ অংশ ছিল কিস্তু ধর্মাস্তরিত হবার ফলে এই সব কার্যকলাপ 
অধিকাংশ স্থানে .বজিত। 

কর নিকোবরের উৎসবগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই 
দ্বীপের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেণী বলে ওরা অনেক বেশী জাাক- 
জমকের সঙ্গে উৎসবানুষ্ঠানগুলি পালন করে। প্রাচীন উৎসবে 
যা! পালন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি খতু-উৎসব। এই সব 
উৎসব বিভিন্ন গাঁয়ে বছরের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়, যদিও 
অন্যান্ত গায়ের লোকেরাও এতে যোগ দেয়। ' উৎসবে প্রচুর 
পানভোজন কর! হয়। অধিকাংশ উৎসবেই নাচ। নিমন্ত্রণকারী 
পল্লী, নাচবার জন্য বিশেষ কোন পল্লীর লোকেদের বেছে বেছে 
নিমন্ত্রণ করে। এইভাবে সমস্ত দ্বীপের লোকেরা ক্রমে উৎসবে 
যোগদান করে তবু নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত এই ছুই গাঁয়ের 
লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা যায়। 

এইসব উৎসব পালনের মূল ভাবটি হুল খতু পরিবর্তনকে চিহিত 
করা এবং সর্বসাধারণের পানভোজনের আনন্দউৎসব। কিছু 
উৎসব আবার বিশেষ কোন ঘটনাকে ন্মরণীয় করার জন্যও । 
তবে লোকের! হয়তে৷ এইসব স্মরণীয় ঘটন! ভূলে গিয়ে থাকৰে। 
তাই আজকাল উৎসবের প্রধান উদ্েশ্ঠা আনন্দ করা । 

ফসল ওঠ! উপলক্ষেও এসব উৎসব । লোকের। আগের বছরের 
কল, ফসল, স্জী ও ক্ষেতে উৎপন্ন ত্রব্যের জন্য ভূমির দেবতাকে 
ধন্যবাদ জানায় এবং আগামী বছরে সমৃদ্ধি ও ভাল ফসলের জন্য 
ভূমির দেবতাকে আহ্বান করে ও আশীর্বাদ চায়। | 

ভূমি দেবতাকে এই ধন্যবাদ দেওয়া এবং আরে দাক্ষিত্যের জন্তা 
তার আশীর্বাদ প্রার্থনা! করে ছুটি ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 

কুনসিষ্যেরো' এবং “কানাচা”। খতুর উৎসব সুরু হবার দিনে 
ফিউন্যো নামে হালুয়ার মত একটি জিনিস তৈরী করে, মিষ্টি আলু; 
পাক কাঠাল এবং পাকা কল! ইত্যাদি ক্ষেত্রজ জিনিস নারকেল 
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তেলে মিশিয়ে । এই মিশ্রিত দ্রব্য চাপড়ার বিশাল মাটির পাত্রে 
রান্না হয়। রান্না হয়ে এলে এর মধ্যে তেতুল দেয়। ' এই হালুয়া 
তৈরী করাকে কুনসিয্যেরো” বলে । 

কিউসো?” হালুয়। শুধু খাওয়াই হয় না, পরের দিন ভোরে পাত্র 
থেকে তুলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া কানাচা'রের জন্য নিয়ে যাওয়। হয়। 
এতে ক্ষেত আবাদের উৎপন্ন জিনিস যেমন কল।, পান্তানাসঃ মিষ্টি 
আলু নারকেল এবং অন্যান্ত ফল ও স্জি ঘরে ঝোলান থ।কফে। 
আঙ্গুল দিয়ে কিউস্যো” হালুয়া একটু তুলে নিয়ে এইসব ফলের 
মাথায় লাগান হয়। কিমো” মানে ছোট নারকেলও নেওয়া হয় 
এবং পকিউস্যো? শুকরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে । তারপর প্রায় সাত 
দিন ধরে এই রকম ছোট নারকেল, নারকেল পাতায় বেঁধে ঘরের 
মধ্যে ও ঘরের নীচে ঝুলিয়ে রাখ! হয়। | 

ফল, সব্জি ও ছেট নারকেলের ওপর এই “কিউস্যো?” ছড়িয়ে 
রাখার কাজটিই হল “কানাচা” |. এতে ভবিষ্যতে ভাল ফসল হবে 
সমৃদ্ধি হবে । এটা ওর! বিশ্বাস করে । 

ঘরে ঝুলিয়ে রাখা ফল, তরকারী, নারকেল ও মিঠি আলু ছাড়া 
বাকি সব ওরা খেয়ে ফেলে । সাধারণ নারকেলগুলি জমিতে, 
লাগানর জন্য রেখে দেওয়া হয় কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে নারকেল- 
গুলির “কানাচ!” হয়ে গেছে এবং ভূমি দেবতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত 
গাছে ভাল ফলন হবে। তেমনি মিষ্টি আলুও খায় নাঃ পরের বার 
জমিতে লাগানর জন্য রেখে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খতু 
উৎসবের পরেই বীজ বপন 'করার সময়ও এসে যায়। 

খুব কচি ভাবের নাম কুমো”। সেগুলি ছুড়ে ফেলে দেয়। 
পরিবারের. একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সেগুলি পরিবারের একদল 
ছেলেদের দিকে ছুড়ে দেয়। ছেলের! সেগুলি মাটিতে বর্শীবিদ্ধ 
করার অভ্যেস করে-__সেটাই উদ্দেশ্য । 

'কুনসিয্েরো” এবং “কানাচা”র সব উৎসবেরই সুচনা করে শুধু 
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প্রথমটি ছাড়া। এটার নাম “কিনটোফাঙ”; ফসল উৎসবের চেয়েও 
এর গুরুত্ব নববর্ষ পালনে । 

সমস্ত খতু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌন্ুুমি বায়ুর সময়ে 
'অথবা একেবারে তার প্রাক্কালে। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি 
বায়ুতে লোকের বীজ বোনার সময়। মাছ ধরার কার্য্যন্থচী ঠিক 
করার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । উৎসবগুলি পালন কর! হয় যেন 
মৌনুমী বায়ুর অগ্রদূত হিসাবে এবং মৌন্থুমি বায়ুর নান! রূপকে 
চিহ্টিত করতে । তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর- গুরুগম্ভীর রূপ, প্রচণ্ড 
বাতা ও প্রবল বর্ণ বোধ হয় আদিম মানুষদের মনে অধিকতর 
ভ্রাসের সঞ্চার করে থাকবে। তাই হয়ত তার! দেবতাদের কাছ 
থেকে দাক্ষিণ্য পাবার আশায় উপলক্ষ.খু'ঁজতো। 

কর নিকোবরের বিভিন্ন-খতু উৎসবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবরণ 
পরিশিষ্টে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে। 

খতু উৎসব ছাড়াও আরে অনেক উৎসব হয়। তাদের বলা 
হয় “বড়দিন” । নান। রকমের বড়দিন । কিছু বড়দিনে পারিবারিক 
ভোজ, যাতে পরিবারের লোকের। ও বন্ধু-বান্ধবরা যোগ দেয়। 
অন্যগুলিতে সমস্ত গ্রাম ও অন্য জনপদের বাসিন্দাদেরও ডাক হয়। 
এইসব ভোজে প্রচুর আহার; তাড়ি পান ও গান চলে। এ ধরণের 
অধিকাংশ ভোজই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। পুরে মৃতদেহের অস্থি 
নিয়ে পুনরায় প্রোথিত করা হত। এ প্রথা কর নিকোবরে এখন 
আর নেই, অনেক জায়গায় ধর্ম্ান্তর গ্রহণের ফলেও বজ্জিত হয়েছে । 

সবচেয়ে প্রধান ভোজ হল নিঃসন্দেহে কলা! আ হা উ (শুকর 
ভোজন ) অথবা। 'অস্ত্যয়ারি' ভোজ । পূর্বপুরুষদের স্মরণে এই 
ভোজের অনুষ্ঠান। উত্তর পুরুষদের মঙ্গলের জন্য তারা যে সমস্ত 
ভাল ভাল জিনিস করে গেছেন যেমন নারকেল, পাস্তানাস ইত্যাদি 
ফলবান বৃক্ষ রোপণ তার. স্মরণে এসব উৎসব অনুষ্ঠানের মীধ্যমে 
তাদের শ্রদ্ধা। ও কৃতজ্ঞত। জানান হয়। আগে পূর্বপুরুষদের স্মরণে 
্ৃতিস্ত্ত তৈরী, বর হত ভাতে স্ব বকমের খান্তবন্ত উজানে 
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সৃত। এমনকি ভোজের পরেও এই সব খুঁটির উপরে বাঁধা 
আহাধ্যদ্রব্য স্পর্শ করা হত না। ওগুলো৷ পচে যেত; কারণ 
পূর্বপুরুষের প্রেত এসে ওগুলো খাবে বলে ওদের ধারণ! 
ছিল। এখন ধরন্মান্তর এবং খাছাদ্রব্য অপচয় করা অনুচিত 
ক্রমশ এই চেতন। জাগার ফলে এই অভ্যাস ব৷ স্মৃতিস্তস্ত নিন্মাণের 
প্রথা লোকেরা পরিত্যাগ করেছে । অবশ্য এখনে! পূর্বপুরুষের 
স্মৃতির উদ্দেশ্টে ভোজ হয়। তবে আয়োজন খুব একট করে 
না এবং লোকে প্রধানত নাচ-গান পাশ ভোজন হৈ-হেল্লা করে 
আনন্দ করে। 

এই উৎসব পালনের আর একটি উব্বেশ্ঠ দ্বীপের একতার ওপর 
জোর দেওয়া এবং লোককে মনে করিয়ে দেওয়া যে তার! একটি 
বড় পরিবারের অংশ এবং একই পূর্বপুরুষ থেকে সকলে উদ্ভূত । 
তাই এই উৎসবে গাঁয়ের প্রতি পরিবার দ্বীপের অন্যান্ত. গায়ের 
পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। এমনি করে দ্বীপের 
প্রায় সবাই ফোৌথভাবে এই ভোজের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং এতে 
একতাবোধ আরে! মুদুঢ় হয়। . 

এই ভোজের অনুষ্ঠান পালন করার কোন নির্দিষ্ট দ্রিন নেই, এ 
উৎসব একটি গাঁয়ের জাকজমকের সঙ্গে পালন করার সামর্থ্য ও 
সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে। ভোজের জন্য যখন যথেষ্ঠ শুকর; 
প্রচুর মিষ্টি আলুঃ নারকেল এবং অন্যান্য ফল-সব্জি থাকে এবং 
দীপের প্রায় সব লোককে নিমন্ত্রণ করতে পাঁরে তখনই ওরা এই 
বিরাট ভোজের উৎসবের আয়োজন করে । সেইজন্য সারা বছরে 
কোন “কানা আই উ” উৎসব দ্বীপের কোন গাঁয়ে হলই নয়, 
এমনও হয়। যখন কোন বিশেষ জনপদ এই উৎসব পালন করতে 
চায় এবং বড়রা। ষদি ইতিমধ্যেই এ সন্বদ্ধে আলোচনা করে ফেলে; 
তখন তারা অন্তান্ত গ্রীমের লোকেদের অগ্রিম সংবাদ দেয়। 
সকলের সুবিধা অনুযায়ী একটি দ্বিন নির্দিষ্ট করে, সাধারণত 
পৃণিমার দিন | 
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এই ভোজের প্রস্ত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং ভোজের তারিখের 
অনেক আগেই আয়োজন-পব স্তুরু হয়ে যায়। গাঁয়ের বিভিন্ন 
পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের অন্যান্য গায়ে তাদের পারিঝারিক 
বন্ধু-বান্ধবদের দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়। এমনি করে দ্বীপের 
সব লোকের প্রতি আতিথ্যের সুব্যবস্থা কর হয়। 

উৎসবের প্রায় এক মাস আগে গাঁয়ের বিভিন্ন পরিবারের কোন 
কোন লোক আবার অন্যান্য গ্রামে গিয়ে তাদের পরিবারিক বন্ধুদ্রে 
আসন্ন ভোজের কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। 

এই.ভোজের একটি বিশেষ কাজ শুকরের লড়াই, যেটি কখনো 
প্রাচীন কাল থেকে আর অন্য কোনভাবে হয়নি বা হয়ও না। 
ভোজের দিন এগিয়ে এলে, গ্রামের মাঝখানে ' খোল! জায়গায় যে 
শুকরের খোয়ার করা হয়ঃ সেগুলির দরজা খুলে দেওয়া হয়। 
খোয়ারগুলি জঙ্গলের কাঠ দিয়ে তৈরী করে এবং উৎসবের দিন 
কচি নারকেল পাতায় সুন্দর করে সাজায়। নিমন্ত্রণকারী গায়ের 
পুরুষেরা ভোজের ছুই তিন দিন আগে ফস বা বাক] লাঠি দিয়ে 
বুনে। শুকর ধরে শৃকরের লড়াইর জন্য। খাওয়ার জন্যও অন্য 
শুকর ধরা হয়। ! 

ভোজ সন্ধ্যাবেল' সুরু হৃয় কিন্ত সকাল থেকেই অতিথিরা আসতে 
স্বর করে। কাজেকর্নে পল্লী সরগরম. হয়ে ওঠে । সারা গ্রাম 
সাজান হয় । বেশির ভাগই কচি নারকেল পল্পবে। একটি বিশেষ 
সঙ্জা হল নিমন্ত্রণকারী গায়ের লোকেদের কাপড় ও চামচ-কাটার 
বাহার দেখানো ।- গ্রামের মাঝখানে যেখানে প্রধান উৎসব 
সম্পন্ন হয় সেখানে গ্রায় চল্লিশ-পর্চাশ ফুট উচু খুঁটি গাড়া হয়। 
খুঁটিগুলির মাথীয় নান! রঙের. রেশমি কাপড় টাঁঙান হয়। কাপড় 
যুব উজ খত শু ২৩ 

ই নে কালো চামচ কা কলি দে এক 

মাষখানটাই ভাল খত বেহলেওর সাজার দিক বে গা 

ঝে মাঝে কোন কোন গৃহের এনীচে একটি 
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ছোঁট নৌকো! সব রকম খাগ্বস্ত ও গৃহের নানা উপকরণাদি দিয়ে 
ভরে সাজিয়ে রাখে । ভোজ্যবস্তগুলো হয় ভোজের সময়ে নয়ত 
পরে খেয়ে ফেলে। 

আলোর ব্যবস্থাও প্রচুর । উৎসবের স্থানে চারদিকে রাশি 
রাশি নারকেলের মাল জালান হয়। গাঁয়ের সমস্ত পেট্রোমাকস ও 
লগ্ন জ্বালায়। সমস্ত জনপদ ঘিরে এবং লোকের বাড়ীঘরে 
আলোক সঙ্জার সমারোহ । ক্রমে উৎসবের আবহাওয়ায় আনন্দে 
মুখর হয়ে ওঠে । 

ভোরবেল। থেকে ভোজের রান! সুরু হয়ে যায়। প্রধান খাচ্চ 
শুকরের মাংস, তবে মিষ্টি আলু এবং অন্তন্ত তরকারীও রান্না হয়। 
প্রত্যেক পরিবার ঝড় বড় চাওড়ার পাত্রে অন্ত গা থেকে ভোজ 
উপলক্ষে আগত পারিবারিক বন্ধু-বান্ধবদের জন্য রান্না করে। 
কিছু অতিথি আগেভাগে এসে শুকর মারতে এবং শুকর, সঙ্জি, 
শারকেল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসে, যর্দিও বাধ্যতামূলক নয়। 
অতিথির! যে খাবার নিয়ে আসে তারও সদ্যবহার কর! হয়। রান্স! 
আগাগোর্ড়াই চলতে থাকে । 

নরনারী-শিশু সকলেই উত্তম পোষাক পরে এবং মালা? ফুলের, 
নারকেলের ও কদলি পত্রের মুকুট । কেউ কেউ আবার প্রাচীন 
অলঙ্কারও পরে। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাজগোজ করে। 

অধিকাংশ অতিথি সাঝের আধার ঘনিয়ে আসার পরেই আসে, 
যদিও অতিথিরা অনেক. রাত্রি পর্ষস্তও আসতে থাকে । তরুণেরা 
চিরাচরিত প্রথায় খুঁটির তলায় কচি নারকেল পাতা লাগিয়ে তাতে 
শূকর বেঁধে নিয়ে আসে। কখনো-বা ছোট শিশুদেরও ভাল 
পোষাকে ও পুরনে। গয়নীয় সাজিয়ে ছুটি খুটির ওপর শুকরের পাশে 
বসিয়ে বয়ে নিয়ে আসে। সম্প্রতি যে সব প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু 
হয়েছে, যাদের স্মৃতির উদ্দেস্তে ভোজের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, 
তাদের ছেলেপিলেদেরই এইভাবে সম্মানের সঙ্গে বসিয়ে আনা 
হয়। যেসব তরুণের! শূকর বয়ে নিয়ে আসে তারা বেশ খুশী 


214 নিকোবর দ্বীপপুষপ্ত 


থাকে এবং শুকরের প্রশস্তিতে রচিত গান গাইতে গাইতে আসে। 
কখনো! কাঠের খাচায়ও শুকর রেখে বয়ে নিয়ে আসে। একটি- 
ছুটি. যুবক- খাঁচার মাথায় বসে বা খাচার ওপর দিয়ে লাফিয়ে 
লাফিয়ে আসে। শুকরদের সার! গাঁয়ে ঘোরানো হয় যাতে সার! 
গ্রামবাসী তাদের.দেখতে ও তারিফ করতে পারে। 

শুকরদের খাঁচায় জম। করে দেওয়া হয়। অতিথিরা তাদের 
পারিবারিক বন্ধুদের বাড়ীতে তাদের জন্য রাস করা খাবার খেতে 
স্বর করে। খাগ্ধ পানীয় সব বাড়ীতেই রাখা । ভোজে 
যোগদানকারী লোকেরা কোন লোৌকিকতা৷ ব1 জিজ্ঞাসাবাদের ধার 
ধারে না। তার! খাগ্ের সদ্যবহার করবে এটাই আশা কর হয়। 
পাশাপাশি তাড়ি খাওয়ার পাল। চলতে থাকে এবং চলে রাত- 
ভোর। 

নাচ-গানও সুর হয়। গায়ের লোকের! খুব বেশী ব্যস্ত থাকে 
বলে নিজের নাচতে পারে না । অতিথির1 তখন-নৃত্য স্থরু করে । 
নৃত্যে যার পটু তাদের বিশেষ করে ভোজে আমন্ত্রণ কর1 হয়। 
এই উপলক্ষে নাচবে বলে বিশেষ কোন গায়ের যে সব মেষে 
আগেই অভ্যেস করেছে তারা আগে একত্রে নাচে । তারপর 
পুরুষেরা আরম্ভ করে । নান1 নাচের দল এক সঙ্গে নাচতে নুরু 
করে। গ্রামে একাধিক জায়গায় নাচ স্থর হয় যদিও প্রধান গায়ের 
কেন্ত্রস্থলে সার রাত ধরেই নাচ চলে। 

ভোজ ও আনন্দ রাতের চলতে থাকে । বিরামহীন ভোজন, 
পান ও নৃত্য, পুরনো নতুন অনেক গান গাওয়] হয়। রাত বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পানের প্রভাব বাড়তে থাকে, আর বিপুল উচ্ছাসে নাচ 
উলে। পবের দিন ভোবে কিছু শূকর মেবে মীংস ঝাক্জ। হয়। 
খিকছু শুকরের লড়ীই হয় ও লোকে মহা! ফুষ্ভিতে দেখে । সবচেয়ে 

জংলি শুকর রাতভোর যাদের ক্ষুধার্ত রেখে হিংস্র করে রাখা হয়” 
অসার বাছা এব শত সূ ভোর নে 

এবং তাদের কান ধরে তাদের সঙ্গে লড়ে ॥ .. 
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শৃকরের লড়াইর' পরে রাধা মাংস খেয়ে অতিথিরা বিদায় নেয়। 
বিদায় নেবার সময় মিষ্টি আলু শুকর এবং কল! আমন্ত্রিত বন্ধু-. 
বান্ধবদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়। 

এরপরে অনেক স্থানেই উৎসব শেষ হয়। গীয়ের ভাল সঙ্গতি 
থাকলে'ছদিন বাদে আর একবার ভোজন অর্থাৎ প্রধান উৎসবাস্তে 
এক রাত্রির বিশ্রামের পর আবার সুরু । এই ভোজে আমন্ত্রণকারী 
গা ছাড়া কেবল আর একটি গাঁয়ের লোকেরা যোগ দেয়। তাদের 
নাচের জন্য আহ্বান করা হয়। এই ভোজেও প্রচুর খাওয়া, নাচ- 
গান ও মগ্য পান করা হয়। আহবানকারী গায়ের লোকের! অনুষ্ঠানের 
আয়োজনে ব্যস্ত, তার! প্রধান উৎসবের দিন রাত্রে নাচার স্ষোগ 
পায় না। তার! দ্বিতীয় ভোজের সময় প্রাণ ভরে নাচে । ভোজের 
জন্য শুকর মারা হয়। প্রধান ভোজের সময় আগে যে সব 
মারা হয়েছিল তার সংরক্ষিত চবি খাওয়া হয়। পরদিন. ভোরে 
কুস্তি। পুনরায় ভোজ এবং অতিথিদের বিদায়। এভাবে উৎসব 
শেষ। এবার আর আহবানকারী গৃহস্থ আদৃত অতিথিকে কোন 
উপহার দেয় না। 

উৎসবে কয়েকদিন ক্লীস্ত থাকার পরে উৎসবান্তে আহ্বানকারী 
গায়ের লোকেরা কিছুদিন বিশ্রাম করে। উৎসবের সময় নিহত 
শুকরের চোয়াল স্মারক চিহ্ন হিসাবে গৃহের উপর ঝুলিয়ে রাখে । 
যাতে লোকেরা দেখে প্রশংসা করে। ভোজের খুশীর দিনগুলি 
স্মরণ করে। 
. কর নিকোবরে আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান চাওড়ায় বাধধিক 
ভ্রমণ। আগেই বল! হয়েছে প্রতি বছর- ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল 
পর্ষস্ত আবহাওয়। যখন ভাল কর নিকোবরের লোকের চীগড়াতে 
গিয়ে চাল, কাপড়, ছুরি, তামাক; শূকর; মিষ্টি আলু এবং অন্যান্ট 
ফলের বিনিময়ে নৌকো! ও মাটির বাসন আনতে যায়। .. | 

পণ্যন্ব্যের এই বিনিময় হিসাবী ব্যবসায়ের ধরণে হয়, না। 
প্রাচীনকাল থেকে ছই- দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনের 
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জন্যই এই উপহারের আদান-প্রদান। তাছাড়া ধশ্মাস্তর সত্বেও 
কর নিকোবরের লোকেরা চাগড়ার লোকেদের পুরোহিত শ্রেণীর 
লোক বলে ভাবে যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অধিকারী 
হুলেও সাংসারিক অবস্থার দিক দিয়ে নিগৃহীত। মূল ভূখণ্ডে 
দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লোকে যে দৃষ্টিতে দেখে ও দান করে এও তেমনি। 
লেনদেনের ব্যাপারে কর নিকোবরের লোকের নেওয়ার বদলে দেয় 
. অনেক বেশি । পরিহাসচ্ছলে অবশ্য বলে এরকম না করলে চাওড়ার 
লোকের! ন৷ খেয়েই মরে যাবে। | 

কর নিকোবর থেকে চাওড়া দ্বীপে যাবার এই বাধিক ভ্রমণ 
তরুণদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কর নিকোবরীরা ভাবে 
চাওড়াতে তাদের আধ্যাত্মিক গুরু ও যাছ্করদের শ্রদ্ধা! জানান সব 
পুরুষেরই কর্তব্য ।. এটি না করা পর্যস্ত কোন বালকের উন্নতি হয় 
না বলেই এদের ধারণা। সে তার পৌঁরুষের পূর্ণ প্রমাণ দিয়েছে 
বলেও মনে করা হয় না। এই প্রথম চাওড়াগামী বালকদের অনেক 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ করান হয় এবং তাতে সমস্ত গ্রাম যোগ 
দেয়। ॥ 

চাওড়াতে প্রথম যাত্রাকারী বালকদের একটি বিশিষ্ট নাম আছে-_ 
রামাল। বার বছর বয়স হলে তাদের পিতার। তাদের সঙ্গে করে 
নিয়ে যায়। যদি কোন কারণে তারা আগে না যেতে পারে 
তাহলে-একুশ বছর বয়স পর্য্ত তাদের এই যাত্রার মেয়াদ থাকে। 

যাত্রার সময় যখন ঘনিয়ে আসে গায়ের লোকের! তালপাতা 
পুড়িয়ে নৌকোর পাটাতন শক্ত করে। সাধারণত গীয়ের তিন 
চারটে নৌঁকো৷ একত্রে যাত্র। করে। নৌকোগুলি বৃহদাকারের। 
প্রতি নৌকোয় জনা কুড়ি লোক। নৌঁকোয় আড়াআড়িভাবে 
কাঠের উপর কাঠ রেখে নতুন নতুন ক্রসবার বসান হয়। কাটাযুক্ত 
বেতস লতা চিরে বন্ধনী তৈরী করে । তাই দিয়ে ঠিকমত. ক্রসবার- 
গুলি বেঁধে দেয়। ক্রসবারের মধ্যে যে অপ্রশস্ত লম্বা কাঠ সংলগ্ন 
খাকে তারই মধ্যেকার বন্ধনীগুলি আচ্ছাদিত করার জন্ত- 'বড় বড় 
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ালপাত৷ সেলাই করে দেয়। এইভাবে নৌকোর উপর দিকের 
কিনার! কয়েক ইঞ্চি উচু করা হয় যাতে ঢেউ উছলে 
ভিতরে সহজে ঢুকতে না পারে । নৌকোর বাইরের দিকে নৌকোর 
সঙ্গে যে গাছের গুঁড়ি সংলগ্ন থাকে তাও পরীক্ষা করে দেখা হয় 
এবং ছুর্ঘটন। যাতে না ঘটে তার জন্য ঠিকমত বেঁধে রাখে। 

এবার লোকে যাত্রার জন্য তৈরী । পণ্য বিনিময়ের কিছু দ্রব্যাদি 
দ্বীপের ট্রেডিং দোকান থেকে কেনা হয়। কিছুটা তো! দ্বীপেই 
উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণ৷ মেটাবার জন্য প্রচুর নারকেল এবং রান্না কর! 
পান্তানাস, মিটি আলু ইত্যাদি পথের খান সযত্বে নৌকোয় সঞ্চিত 
করে রাখা হয়। বড় মাছের আক্রমণ থেকে রক্ষা পবার জন্গে কিছু 
লেবু এবং বুনে বেগুনও সঙ্গে নেয়। বড় মাছ নৌকোর খুব কাছে 
এসে হয়ত নৌকো! উল্টে কিংবা ভেজেও দিতে পারে। ওদের 
বিশ্বাস বড় মাছের খাবারের ওপর দারুণ লোভ। যা কিছু ওদের, 
দিকে ছুড়ে দেওয়! হবে বড় মাছ লোভের বসে খেয়ে ফেলবে। 
তারপর খন দেখবে বিশ্বাদ খাগ্ক তখন তাদের ছেড়ে চলে যাবে 
আর নৌকোর দিকে এগোবে না। কয়েকটা লম্বা! বর্শাও সঙ্গে 
বাখে। যদি বড় মাছ কোনক্রমে না ছাড়ে তবে আত্মরক্ষার জন্য 
তার দিকে বর্শ। ছুড়ে মারতে পারবে। 

বুওন। হবার আগে বর্ষা ও তাপ থেকে দেহ রক্ষার জন্য ওর! 
গায়ে খুব করে নারকেল তেল মেখে নেয়। যেসব বালক প্রথমবার 
যাত্রা করে তাদের মাথায় মুরগীর রক্ত ছিটিয়ে দেয়। গায়ে সমাজ 
কল্যাণ গৃহে ভোজ হয় এবং নৌকোর প্রশস্তিতে গান গাওয়া হয় । 

হাওয়া ও সমুদ্র খন অনুকূল থাকে তখন কর নিকোবর থেকে 
চাওড়া পর্যস্ত চল্লিশ মাইলের পথ ওর। অনেক সময় পনেরে। থেকে 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দেয়। তা না হলে দিন তিনেক লাগে। 
হাওয়ার গতি বুঝে পাড়ি দেবার সময় নিদ্ধারণ করে। মাঝে 
সাঝে ওরা অর্দেক পথ বান্তমালবে এসে থামে। এখানে এসে 
ওরা বিশ্রাম নেয়। তৃষ্ণা! নিবারণের জন্য কচি ডাব পেড়ে 
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নেয় এইজন্যেই এখানে নারকেল গাছ পৌতা! হয়েছে । তবে য্ 
তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকে যাত্র। সাঙ্গ করতে চায়। তাই এ ধরণের 
যাত্রা পথের মাঝখানে খুব কমই থাকে । আবহাওয়া খারাপ 
থাকলেই থামে, নয়তো নয়। - 

তরী যখন চাওড়ার' তটে ভেড়েঃ দ্বীপের ' লোকের]! এগিফে 
আসে। যে বালকের! প্রথমবার আসছে তাদের অনুষ্ঠান সহকারে : 
অভ্যর্থন1 কর! হয়, তাদের মাথার ওপর ডিম ভাঙ্গা হয় ও গায়ে 
মাখিয়ে দেওয়! হয় । লোকে বন্ধগৃহে ছ'তিন রাত অতিথি হিসাবে 
থাকে। কিন্তু আবহাওয়। ষদি প্রতিকূল ও ভীতিজনক হয় তবে 
অনির্দিষ্ট কাল. পর্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। চাওড়াতে কাজ শেষ 
হলে লোকের! তাদের চাওড়ায় কেনা বাসনপত্র, আপনজনদের 
জন্য ঝুনো নারকেল কোরা দিয়ে তৈরী “কুইলয়* নামে খাচ্বস্ত, 
যাবতীয় কলা; মিষ্টি আলু ইত্যাদি একত্র গুছিয়ে নেয়। চাওড়াতে 
কেন! নতুন নৌকো! করে একই সঙ্গে নিয়ে-ষায়। 

কর নিকোবরে ফিরে গেলে নিজের গায়ের লোকে আবার তাদের 
অভ্যর্থনা করে। পরিবারের লোকেরা? বন্ধু-বান্ধবরা দেখা-সাক্ষাৎ, 
করার জন্য সমুদ্রতীরে আসে । ভ্রমণ কেমন হল জিজ্ঞাসাবাদ 
করে, সঙ্গে করে আনা পণ্যদ্রব্য ঘরে তুলে নেয়। 'রামালদের” 
মাথায় আবার ডিম ভাঙ্গা হয়। একটি মোটা শুকর মেরে' 
নৌকোর চারিদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় “রামালদের? ও অন্যান্থা 
যাত্রীদের গায়ে । | 

চাওড়া থেকে সপ্ প্রত্যাগত ব্যক্তির! ছু'তিন্‌ দিন পর্যস্ত নিজেদের 
ঘরে ফিরে যায় না। তারা সমুদ্রতীরে সমষ্টি উন্নয়নের গৃহ: 
£এলপানামে* থাকে । তাদের জন্ত খাবার এনে দেওয়া হয়। 
'রামালরা” থাকে আরো! বেশি দিন? প্রায় এক মাস। যদিও, 
সপ্তাহখানেক বাদে তাদের গ্রামের এলাকা পর্যস্ত বেড়াতে দেওয়া 
হ্ছী। তবে অদূরে ক্ষেত আবাদের স্থানে তারা যেতে পারে না। 

যাত্রীদের এইভাবে “এলপানামে' থাকবার উদ্দেশ হয়ত চাওড়ার 
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সমস্ত অপবিত্র প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া । যাছকরের দেশ বলে 
ওরা দেশটাকে অনিষ্টকর বলেই মনে করে। ওর বিশ্বাস করে 
চাওড়া ফেরত লোকজন যদি কিছুকাল আলাদাভাবে না কাটিয়ে 
গায়ে বা ক্ষেত-আবাদে ফিরে যায়, তাহলে সমস্ত হাস-মুরগী ও 
গৃহ-পালিত পশু চাওড়ার ব্যাধির কবলে পড়ে মরে যাবে । মাথায় 
যে ডিম ভাঙ্গে এবং শৃকর মুরগীর রক্তে গা মুছে দেয় ওদের 
বিশ্বাস এতে চাওড়া ভ্রমণকারীদের ব্যাধি থেকে মুক্ত করবে। 
সমষ্টি উন্নয়নের গৃহে যারা থাকে তাদের খোল! 

জায়গায় গরম জলে স্নান করতে হয়। যে বালকের৷ প্রথম বাত 
সাঙ্গ করে এসেছে তারা হাতে পায়ে গলায় রূপোর তারের গহনা 
এবং অন্যান্ত অলঙ্কার পড়ে । পাস্তানাসের বীজ এবং শৃকরের চধ্রির 
টুকরোর মাল! গেঁথে তাদের পরানো হয়। 'রামালরা' অনুষ্ঠান 
শেষ হওয়া! পষন্ত এরকম অলঙ্কার পরে থাকে । : 

সমষ্ঠি উন্নয়নের গৃহে তাদের অবস্থানকাল যখন শেষ হয়ে 
আসে তখন নৌকো বাইচ হয়, “রামালর!, বিশেষভাবে তাতে 
অংশ গ্রহণ করে। চাওড়া ফেরত লোকের আপন ইয়ার বন্ধুদের 
ও আত্মীয়দের ও গায়ের প্রধান ব্যক্তিদের সমষ্ি উন্নয়নের গৃহে 
ভোজ দেয় এবং ভোজের জন্য যে শুকর-মুরগী মার! হয় তার 
রক্ত নোৌঁকোর গায়ে ছিটিয়ে দেয়, ষেন নৌকোকে খেতে দিচ্ছে 
সারারাত ধরে ভোজ চলে। শেষ পর্যন্ত যখন আসর ভাঙ্গে 
তখন আবার তরুণ 'রামালদের' মাথায় ভিম ভাঙ্গা! হয়। হে-হল্লা 
আনন্দ উত্তেজনার মধ্যে এখন তাদের নিজেদের ঘরে ফেরার 
অনুমতি দেওয়া হয়। | 

যখন চাওড়ার লেকি কর নিকোবরে আসে, অনুষ্ঠান এবং 
ভোজ অতট1 অঢেল হয় না। কিন্তু ষদি কোন. তরুণ প্রথমবার 
আসে শুকর ও মুরগীর রক্ত তাদের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয় 

নৌকো খরিদ করার ব্যাপারেও অনুষ্ঠানের নান! বিধি-নিষেধ 
আছে। চাওড়। ছাড়া অন্তান্ত জায়গা! থেকে যদি কোন নৌকো 
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কেনা হয় অথবা চাওড়। , থেকে কেনা৷ নৌকোতে কোন দাড় 
ব। কাঠের টুকর৷ অন্ত দ্বীপে ফিট করে দেওয়া হয়, তাহলে 
পান্তানাস, ছোট অক্টোপাস এবং বাছড় খাওয়া নিষেধ, বিষ 
প্রয়োগ করে মাছ ধরা নিষেধ । ওরা বিশ্বাস করে যদি পাস্তানাস 
খাওয়া হয় এবং তার বীচি আলগা করে নেওয়া হয়, নৌকোর 
জোড়ও এইভাবে আলগ! হয়ে যাবে। ছোট অক্টোপাস খেলে 
সমুদ্রের বড় অক্টোপাস লোকেদের আক্রমণ করবে এবং নৌকোর 
বিপদ হবে। বাছড় খেলে নৌকো! দিনে রাতে সমান ছুটতে 
পারবে না । সাগর জলে বিষ ঢেলে মাছ ধরলে সমুদ্রে ঝড় 
উঠবে। জ্বালানি কাঠ ও বেত চিরলে নৌঁকোই চিরে যাবে। 
নৌকো চাওড়াতে পৌঁছালে এবং সেখানকার লোক দেখলে 
বিশেষ করে যে অতিরিক্ত কাঠ নৌকোতে সংলগ্ন থাকে তা 
দেখানর সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। সংশ্লিষ্ট লোকেদের 
'ঘরে এবং সম্নষ্টি উন্নয়নের গৃহে কাপড়, ফঙলগ ও তরকারি ঝুলিয়ে 
দেওয়া হলে বুঝতে হবে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। এইসব বিধি- 
নিষেধ আজকাল অনেক উঠে গেছে কারণ ধর্্ান্তরের সঙ্গে সঙ্গে 
ওদের এসবে বিশ্বাস অনেক কমে এসেছে । এখন যখন নতুন 
নৌকো! কেন! হয়, -মালিক কয়েকজন আতীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ 
করে এবং' ভোজ দেয়। শৃকর ও মুরগী ভোজের জন্য কেটে 
নৌকোর চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেয়। নৌকে। বাইচ খেল। হয়, 
তাতে নতুন নৌকোও থাকে। | 

অতীতের এইসব ভূত-প্রেতাত্বা পুজার একটি চিহ্ন এখনে! 
আছে। ওর! ভূতে বিশ্বাস করে। নিকোবরীদের ভূতের ভয় 
এত বেশী যে কচি কখনও কেউ রাতে এক! বেরোয়। অবশ্থ 
ছ/'তিনজন একসঙ্কে নির্ভয়ে বেরোয়। নিবিড় জঙল+ ক্ষেত- 
আবাদের ঘন গাছপাল।, কোন কোন বৃক্ষ লতার অষ্কৃত আকৃতি 
তাদের সতের ভয়. বাড়িয়ে দিয়েছে । নিশীথে নির্জন স্থানে 
হুঠাৎ দেখলে 'ভূভ বলে কল্পনা" করা অসম্ভব নয়। .ওদের মধ্যে 
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খুব ভূতের গল্প .চলে। শৈশবে এসব গল্প শুনে ভূতের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস নিয়ে ওরা বড় হয়। সবচেয়ে মজার হল 
কর নিকোবরের ইপ্ডিয়ান এয়ার ফোসের স্টেশন, আগে এটা রয়াল 
এয়ার ফোসের অধীনে ছিল। সেখানে ভূতের দৌঁরাত্ম অত্যন্ত 
বেশি বলে ওদের বিশ্বাস। অনেক বৃটিশ অফিসারের প্রেতাত্মাকে 
ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীদের বাভুলগ্ন হয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক নিকোবরীরাই যে এমন অনেক ভূত 
সেখানে দেখেছে তাই নয়,. কখনো-বা রাত্রে প্রহরারত কোন 
এয়ারম্যান অথবা রাত্রির জন্য স্টেশনে নেমেছে এমন কোন বিমান 
চালকও ওখানে নাকি অতীন্দ্রিয কিছু দেখেছে । তারা গোর! 
সাহেব এবং তাদের স্রন্দরী মেমদের ওখানে ফুত্তিতে ঘোরাঘুরি 
করতে দেখেছে । 

অতীতে লোকের! নানা! প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হত। 
প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য অন্ুষ্ঠানগদি পালন করত, কিন্তু সমুদ্র 
পুজার জন্য ওদের কোন অনুষ্ঠান ছিল না। এট৷ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, 
কারণ অনেক লোকের মধ্যেই সমুদ্রদেবতার পুজ। করার রেওয়াজ 
রয়েছে ষেমন হিন্দু পুরাণে বরুণদেব এবং প্রাচীন গ্রীকদের নেপচুন। 
নিকোবরীদের জীবনে সমুদ্র এত ওত্1তভ1বে জড়িত আছে বলেই 
বোধ হয় সমুদ্রকে ওর! নিজেদের জন মনে করে। সমুদ্র ওদের 
মনে এতট। বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করে না। যদি করতো! তবে 
লোকেরা সমুদ্রকে দেবতার মত পুজে। বা এর সঙ্গে কোন ধর্মাহুষ্ঠান। 
যুক্ত করতো । 


সগুদশ অধ্যায় 
প্রথা ও দেশাচার 


"প্রজনন ব্যাপারে নিকোবরীদের এই বিশ্বাস ষে প্রজনন ব্যাপারটাই 
অপরিচ্ছন্ন এবং প্রসব হওয়া উচিত দূরে গ্রামের বসতি এলাকার 
বাইরে । ধর্ান্তর গ্রহণ সত্বেও অধিকাংশ নিকোবরীই পুরনো প্রথা 
মনে আসছে । অবশ্য প্রসবের সময় অনেক ক্ষেত্রেই ঝাড়ফু কের 
রোজাদের সাহায্য আর নেওয়া হয় না। 

নিকোবরীর! স্বাভাবিকভাবেই অস্তঃসত্ব। হবার কি বুঝতে পারে 
যেমন খতু বন্ধ হওয়া এবং বমির উদ্রেক। অন্তঃসত্বা নারী 
যাতে বেশি পরিশ্রম না করে সেদিকে খেয়াল রা হয়। ওদের 
ধারণ। এতে প্রসবে বিদ্ব আসবে । বিশেষ করে শ্রমসাধ্য কাজ করে 
যদি শরীরে ম্বেদ ঝরে তাহলে শিশুর স্তন্ পানের পক্ষে নাকি 
বিশেষ ক্ষতিকর। কিছুকাল আগে পরধস্ত ভাবী পিতাকে পর্যন্ত 
কঠিন কাজ করতে দেওয়া হত না। কারণ মায়ের. মত তার 
ব্যাপারেও একই নীতি । তবে এখন আর তত বিধি-নিষেধ নেই; 
যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এখনে ভাবী পিতা স্ত্রীর অন্তঃসত্বাকালে 
বেশি কঠিন কাজ করে না। যেগুলি হজম কর! ছুরূহ সেগুলি 
ভাবী মাকে খেতে দেওয়া হয় না। . 
চাওড়ার মত জায়গায় যেখানে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতম্ত্বে ওঝাদের 
'এখনে। কিছু প্রভাব, সেখানে গর্ভবতী নারীর স্বামীর ওঝাকে কচি 
ডাব, নারকেল পাতা৷ এবং. নারকেল তেল ভেট দিতে হয়। ওঝার৷ 
স্রীলোকটিকে, চিৎ করে শুইয়ে একরকম পাতার রস শুকরের রক্তে 
মিশিয়ে পেটে মালিশ করে। পরে স্ত্রীলোকটি পেট ধুয়ে মুছে 
ফেলে, তখন এক টুকরো সাদ কাপড় তার গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে ' 
দেওয়৷ হয়। কাপড়টি অন্তঃসত্বা নারীর সমস্ত উদর ঢেকে ফেলে । ' 
মনে করা হয় বন্ত্রখগুটি গর্ভস্থ শিশুকে ভূত প্রেতের গ্রাস থেকে 


প্রথা ও দেশাচার 229 


রক্ষা করবে। প্রসব ব্যথা সুরু হলে মেয়েটিকে প্রধান পল্লী থেকে 
দ্বুরে এক কোনায় সমুদ্র তীরে সাধারণ প্রসবাগারে নিয়ে যাওয় 
হয়। আগেই বল! হয়েছে প্রসবাগার সমস্ত গায়ের দ্বারাই 

ংরক্ষিত। তবে এর! জন্মের ব্যাপারট! অপরিচ্ছন্ন মনে করে বলে 
ঘরটার দেখা-শুন! তেমন করে না এবং ওটা বেশ নোংরাই থাকে। 
ভাবী পিতা এবং পরিবারের নিকট আত্মীয়রাও মেয়েটির সঙ্গে 
আসে। এটা দরকার বলে ওরা মনে করে, কারণ তাহলে স্বামী ও 
পরিজনেরা মেয়েটিকে সর্বদ। দেখাশোন। করতে পারে । 

অতীতে গাঁয়ে কোন ধাত্রী ছিল না। কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক 
প্রসব করাতো৷ ! এখন কর নিকোবরে অধিকাংশ গীঁয়েই শিক্ষিতা 
ধাত্রী আছে, তাদের প্রসবের সময়ে ডাকা হয় । সঙ্কটজনক অবস্থ। 
হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে মিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্ত ছ্বীপের 
হাসপাতালে যাওয়া অস্থবিধা আছে বলে নিজেদের গ্রাম্য পদ্ধতি . 
ও ওষুধ দিয়ে কোন রকমে কাজ চালায় । 

প্রসবে বিলম্ব ন! হয়, এবং শিশু যাতে ভিতরে জড়িয়ে না যায় ঘা! 
গাটে আটকে না যায়, মা-বাঁপের সমস্ত জিনিসপত্রভর৷ বাক্সের ডালা 
খুলে ফেলা হয়। কাপড় চোপড়ের সমস্ত গিঁট খুলে ফেলা হয়। 
সমস্ত গর্ভকালটা স্বামী-স্ত্রীকে কোন ফিছু এটে বন্ধ করতে যেমন 
বাক্সে পেরেক জাতীয় জিনিস ঠকতে দেওয়া হয় না। এসব 
কুসংস্কার অবশ্ঠ আজকাল চলে যাচ্ছে এবং কর নিকোবরে কম: 
বেশি এসব পরিত্যক্ত হয়েছে । 

চাওড়া ও অন্যান্থ অনুন্নত স্থানে ঝাড়ফু কের ভাক্তারর। সর্বদা 
প্রসবের কালে উপস্থিত থাকে । তার! কিছুই করে না, মেয়েটি 
যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে । কখনো-বা মেয়েটির পেটে হাত দিয়ে, 
বাড়ীতে কোন জিনিসট! প্রসবের বিশ্পু ঘটাচ্ছে তা তার! বলে দেয় 
এবং তা ধ্বংস করতে হুকুম দেয়। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে 
স্বামীকে সমুদ্রতটে ভেঙ্গে-পড়া টেউ-এর ফেনার ওপর চড়তে বলে।, 
সত্বর প্রসবের জন্য ওঝারা কোন লতাপাতার রসও দেয়। 
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প্রসবান্তে প্রন্থৃতিকে অশুচি মনে করা হয়। কোন খাবার জিনিস 
ব1 কাপড়-চোপড় তাকে আঙ্গুলে ছু'ড়েও দেওয়। হয়' না। স্বামী 
ও পরিজনেরা .তার দেখাশোনা করে। পরিবারের অন্ত কেউ গঁ! 
থেকে তার জন্ঠ খাবার নিয়ে আসে প্রসবাগারে । 
' জন্মের এক সপ্তাহ পর ঞস্তি ও নবজাতক পরিবারের জনাকয়েক 
লোকের সঙ্গে প্রসবাগারের পিছনে কোন কুটিরে গিয়ে থাকে । 
গ্রাম থেকে দূরেই । প্রতোক পরিবারেরই এমনি নিজস্ব একটা 
কুটির আছে, তীর থেকে নির্জন কোন কোন -কুটির দেখা যায়। 
জন্মের পর ছ*মাস থেকে সুরু করে বংসরকাল তারা৷ এরকম কুটিরে 
থাকে অশুচিতা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য । এসব 
কুটিরে রান্নাও করা হয়। একমাসের পর পিতাকে তার দৈনন্দিন 
কাজে যেতে দেওয়া হয়ঃ যদিও তাকে এখানেই এসে শুতে হয়। 

পরিবারটি খন নিজেদের' বাড়িতে ফিরে আসে তখন জন্মকালে 
বা সেখানে অবস্থানকালে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র যেমন মাহ্র» 
কাপড়? বাসন ইত্যাদি সব ফেলে আসে কারণ ওর! সেসব অশুচি' 
বলে মনে করে। 

প্রসবের সময় ও তার ঠিক পরে শিশু ও মায়ের প্রতি ভাল রকম 
যত্বই নেওয়! হলেও প্রসবাগার অপরিচ্ছন্ন থাকে বলে শিশু মৃত্যু ও 
প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুর হার খুব বেশী। তবেকর নিকোবরের 
লোকের! অভ্যাসে-রুচিতে ক্রমশঃ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। গুরুতর 
অবস্থা! হলে হাসপাতালে পাঠানর ফলে শিশু মৃত্যু ও মায়ের মৃত্যুর 
হার কমে আসছে। | 

নিকোবরীরা৷ খুবই শিশু প্রিয়। তবুও শিশুর জন্সকালে কোন 
বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয় না। শ্বৃষ্টান পরিবার যেদিন 
শিশুর গির্জায় ব্যাপ্টিজম বা আনুষ্ঠানিকভাবে খুষ্ট ধর্মে দীক্ষিত 
হয় সেদিন পরিমিত ভোজ দেয়। সেদিন ধাত্রী এবং প্রসবে যারা 
সাহাধ্য করেছে সেই সব স্ত্রীলোককেই বিশেষ করে নিমন্ত্রণ 
করা হয়। এই নিমন্ত্রণ খাওয়ান ছাড়া ধাত্রী ও অন্তান্য সাহাষ্য- 


প্রথা ও দেশাচার 255 


কারিণীদের আর কিছু দেওয়] হয় ন! কারণ নিজেদের সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একজন আর আরেকজনকে সাহাষ্য করে বিনিময়ে কিছু 
নেবার কথ. নিকোবরীর। ভাবতেই পারে না। তাদের সমাজে 
এটা একেবারে অচল। অবশ্য যরি ওঝাদের সাহায্য নেওয়। হয় 
তবে সাধারণত ছ'গজ মাপের কিছু বন্ত্রথণ্ড এবং কয়েকটি মুরগী 
প্রসবের কয়দিন পরে তাদের দেওয়। হয়। 

খৃষ্টান নিকোবরীদের শিশুর জন্মের পর ব্যাপ্টিজম বা ধর্মে দীক্ষা 
বিশেষ আবশ্যকীয়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হলে জন্মের পনের-কুড়ি 
দিন বাদে, ছুবর্বল হলে আরে! পরে ধর্মে দীক্ষা হয়।- শিশু দূর্বল, 
হলে এবং বাচার আশ! ন1 থাকলে গির্জার পুরোহিত প্রসবাগারেই 
শিশুর দীক্ষা দেন। নবজাত শিগুর জন্মের তারিখ ঠিক রাখার 
জন্য দীক্ষা বিশেষ সহায়ক । আগে শিশুর জন্মের. সময়কাল 
ঠিক রাখ হত না বলে প্রাচীন লোকেদৈর বয়সের সন্ন্ধে কোন সঠিক 
ধারণ ছিল ন1। 

দীক্ষার সময়ে শিশুর নামকরণ ছাড়াও পরিবারস্থ লোকজন . 
বিশেষ করে পিতা! শিশুর একটি নাম জন্মের পরেই রাখে । কখনে। 
পিতা ব। পরিবারের লোকের! ষে নাম রাখে দীক্ষার সময়ও সেই 
নামই রাখে, তবে সাধারণত ছুটি নামই আলাদা । এই প্রধায় এই 
প্রাচীন বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি । শিশুর আসল নাম প্রতিদিন 
যে নামে ডাকা হয় তার থেকে আলাদা হওয়! চাই। তাতে ভূত-প্রেত ' 
প্রতারিত হয় এবং তাঁর! শিশুর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। . 
ধর্্াস্তর এবং আধুনিকতা সত্বেও লোকের অবচেতন মনে পুরনো: 
বিশ্বাস রয়ে গেছে।. রা 
: চাড়া এবং অন্তান্ত স্থানে যেখানে এখনো! পুরনো ভূত-প্রেত 
পূজার চল, সেখানে ছ'এক বছরে শিশু হাঁটতে.আরস্ত না করা-পর্বস্ত .. 
কোন নামই দেওয়া হয় না। তারপর ওঝাদের ডাকা হয়. নামকরণ... 
অনুষ্ঠানে । মুরগী মারা হয় এবং ওঝারা' একরকম পাতার রস: 
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মুরগীর রক্তে মেশায়। তারপর সচ্চরিত্র কোন ব্যক্তি শিশুর গায়ে 
ওই মিশ্রিত দ্রব্য মাখিয়ে দেন। লোকে বিশ্বাস করে বড় হয়ে 
শিশুটি ওই সচ্চরিত্র ব্যক্তিটির মত হবে। এই অনুষ্ঠানে শিশুর 
নামকরণও হয়। ূ 

অতীতে লোকে শিশুদের নাম নিকোবরীতেই রাখত, কিন্তু 
প্রতিদিন তার্দের ভাকবার জন্য সাধারণত হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি 
বিদেশী ভাষার নাম রাখা হত। অনেক সময় বহিরাগতদের 
দৈনন্দিন কথাবার্তায় ষে সব ইংরেজী শব্দ লোকে শুনতো তারই 
ভিত্তিতে নাম রাখতো৷। অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু এসে 
যেত নী। অতীতে এইভাবে অনেক অদ্ভুত নাম রাখা হত। 
যেমন, কিং ফিশার, কৃকোয়ারক্রো) বিস্কিট, পোর্টরেয়ার, ইয়েস 
প্লীজ; হিজ মেজেগি) টিন ওপনার ইত্যাদি নাম। এখন অবশ্য 
অধিকাংশ লোকে খৃষ্টান হওয়াতে সার৷ ছুনিয়ায় প্রচলিত সাধারণ 
খুষ্টানী নাম দেওয়া হয়। শুধু যেসব স্থানে পুরাতন ভূত-প্রেত 
পুজার অভ্যেস -এখনো আছে সে সব স্থানে ছুটি করে নাম 
রাখা হয়। 

শিশুদের বিশেষ যত নেওয়া হয়। প্রতিদিন গরম জলে তাকে 
স্নান করান হয়। ডাবের খোলে জল গরম করা হয়। জলপূর্ণ 
ডাবের খোল আগুনে পোড়েনা। শিশু ছু'মাসের হলে চাওড়ার 
ৰাসনে জল গরম করা হয়। এই উদ্দোশ্টেই এই বাসন, এই 
পাত্রকেই ওর! শুদ্ধ বলে মনে করে । আানের পর শিশুকে নারকেল 
তেল মালিশ করে আগুনের কাছে রেখে শিশুর শরীর গরম করা 
হয় অথবা .আগুনে হাত সেঁকে নিন খুৰ গরমের দিন 
হলেও কিছু যায় আসে না। 

কচি শিশুর! এবং ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণত কোন পোষাক 
গ্রে না। বাইরের লোকের সামনে নেবার সময় পোষাক পরিয়ে 
নেয়, হয় ঘরে সেলাই করে, নয়ত দোকান থেকে কিনে ।: 1... 

মাতৃতন্য পান করানোর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনো 
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বছর দেড়েক পধযস্ত মায়ের হুধ খায়ঃ কখনো-বা কয়েক মাস পর্যস্ত। 
সাধারণত ঘন ঘন প্রসবের কারণে প্রতি শিশুকে কয়েক মাসের বেশি 
বুকের হুধ পান করান সম্ভব হয় না। মায়ের ছুধ ছাড়া শিশুদের 
প্রথম যে খাবার দেওয়া হয় তা হল ডাবের মাখনের মত লেইর সঙ্গে 
পান্তানাস চটকে নারকেলের শলায় ছুটি বন্ত গরম করে আরো! 
নরম কর! হয়, তারপর সেট! খাওয়ায়। মায়ের দুধ ছাড়া অন্য 
কোন ছুধ শিশুকে দেওয়া হয় না কতকট1] এই কারণে যে, শুধু 
দুক্রাপ্য ।' লোকের! ভাবের শাস এবং পাস্তানাস অধিকতর 
পুষ্টিকর খাগ্য মনে করে বলে ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে চায়। 
সম্প্রতি কিছু কিছু পরিবার শিশুদের টিনের ছুধ দিতে স্থুরু করেছে, 
তবে,এট! নিয়মের ব্যতিক্রম | . 

বাচ্চ'ও শিশুদের সর্বদা খুব সাবধানে দেখাশোন! করা 'হয়। 
তার্দের বয়স্ক ভাইবোনদের ঘড়ির কীটায় কীটায় তাদের ছোট 
ভাইবোনদের দেখতে হয়। বড়রা তাদের আদর করে, সোহাগ 
করে, বুকে জড়িয়ে ধরে, বলতে গেলে শিশুদের জন্য তারা খুবই 
করে। শিশুদের কোলে করেই রাখে, মাছরে খুব কম শুইয়ে দেয়। 

শিশুর “প্রথম চুল কাটা বা অন্পপ্রশন ইত্যাদি কিছু নেই। 
নামকরণের পর বিবাহকাল পধস্ত আর কোন অনুষ্ঠান করা হয় ন1। 

নিকোবরীদের বিবাহ প্রথা খুবই সহজ ছিল। কোন তরুণ- 
তরুণীর পরস্পরকে ভাল লেগে গেলে প্রায়ই তার! যৌন সম্পর্কে 
আবদ্ধ হত। বড়রা তাদের মিলনকে বিবাহের ধাপ দান করে 
দিত। সামান্থ কিছু অনুষ্ঠান হত। তবে দ্বীপ থেকে দ্বীপাস্তরে 
এর রকমফের ছিল। 

এই প্রাচীন বিবাহ প্রথা যেখানে প্রাচীন ভূত-প্রেত পুজা এখনো 
আছে সে সব স্থানে এখনে! চালু। | 

চাওড়াতে প্রেমের ব্যাপার সুরু হয় রাত্রে নাচের লময়।  তরুণ- 
তরুণী তখন. পরস্পরের কাছাকাছি আসার ন্ষোগ পায়। তরুণ 
তরুণী পরস্পরকে যখন পছন্দ করে তখন পূর্ধ পরিকল্িত. বাবস্থাঁ 
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অনুসারে জঙ্গল এলাকায় নির্জনে দেখ! করতে সুরু করে। কখনে। 
বা প্রেমের গান গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথ! বলে। দীর্ঘকাল 
অন্থুরাগের পালা চলে তারপর প্রেম যখন গভীর হয় পরস্পরের 
সম্মতি অনুসারে প্রতিরাত্রে ছেলেটি মেয়েটির বাড়ী : যাতায়াত করে 
এবং তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কও চলে।৷ 

এক মাস ছুমাস যখন এই রকম দেখ সাক্ষাৎ চলে, মেয়ের মা- 
বাপ তখন ছেলের মা-বাপকে বলে ও মেয়েটিকে ছেলের বাড়ীতে 
পাঠিয়ে দেয়। ছেলের বাপ তখন পরিবারের কর্তাকে বলে। সে 
গিয়ে ছ্বীপের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে। মোড়ল যখন 
ছেলেটির ও মেয়েটির মধ্যেকার সম্পর্ককে স্থায়ীরপ দেওয়৷ সাব্যস্ত 
করে তখন .ছেলের বাপ পরিবারের সকলকে নিয়ে বৈঠক করে এবং 
সর্বসম্তিক্রমে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্ত একটি দিন ঠিক করে। 
পরিবারের কর্ত। তখন প্রত্যেককে কিছু কিছু জিনিস দিতে বলে 
যেমন শুকর; কাপড়, নারকেল গাছ; মুরগী; মিষ্টি আলু; বপার 
তার ইত্যাদি ষা মেয়ের মাবাপ চায়। সব কিছুর ব্যবস্থ। হয়ে 
গেলে মেয়েটিকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ছেলের 
বাড়ীর সবাই সব জিনিসপত্র নিয়ে মেয়ের বাড়ী যায়। মেয়ের 
বাপ খুশি হলে সে অনুমতি দেয়। তার মেয়েকে কয়েকজন 
স্ত্রীলোক মিলে ছেলের বাড়ী নিয়ে যায় 

ছেলের বাড়ীতে বর কনে হ/?জনের চুল কেটে ফেলা হয়। 
তাদের সাদা কাপড় পরানো হয়। ওঝা এসে তাদের ঘরের এক 
কোনায় নিয়ে ষায়। সেখানে সাদ! কাপড় পর্দার মত ঝোলান 
থাকে। দম্পতিকে অপরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য । 
দম্পতি আগ্চনে ঝলসে নেওয়া শুকর দিয়ে আহার সম্পন্ন করে।. 
তখন পুরুষ ওঝা! তাদের সমুদ্রে ডুব দেওয়াতে নিয়ে যায়। ডুব 
দেবার পর অবদম্পতী গৃহে ফিরে আসে এবং বিয়ের কাজ স্বর 
ছয়। নিমন্ত্রিতরা শুকর, মিষ্টি লু; মাটির পাত্র ইত্যাদি দম্পতিকে 
উপহার দেয়। ভোজের পর পাত্রের পিতা এক ঝুড়ি খাবার তৈরী : 
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রাখে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে যখন অন্য লোকের! ঘুমিয়ে থাকে 
নবদম্পতি একটি গোপন স্থানে যায় ও লুকিয়ে থাকে ।, গোপন 
স্থানে স্বামী স্ত্রীকে তিনটি নির্দেশ দেয়) এক--_ অবিবাহিত মেয়ের মত' 
আচরণ করবে না। ছুই_ তাম্কূল রাগে ঈীত কাল রাখবে, তিন-_- 
আর নাচবে না। সে মেয়েটিকে বলে যে তাদের চুল কাটা 
হয়েছে । .এর অর্থ তার! জীবনের সবুজ দিনগুলিকে পেছনে ফেলে 
এসেছে । এখন থেকে প্রবীন বয়স্কদের মত তাদের চলতে হবে। 
চার থেকে সাত দিন পর্যস্ত অজ্ঞাত বাস করে নবদম্পতি তাদের 
ঘরে'ফিরে আসে । ৰ 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চাওড়া হচ্ছে একমাত্র দ্বীপ যেখানে 
বিবাহকালে পাত্রপক্ষের কন্যাপক্ষকে কিছু উপহার দিতে হয়। 
অন্ান্ত দ্বীপে বিয়ের সময় কোন পক্ষেরই কিছু দিতে-থুতে হয় না। 

কর নিকোবরে ও অন্ত্র যেখানে লোক খৃষ্টান হয়েছে সেখানে 
পুরনো! রিবাহ প্রথা একেবারে নিশ্চিহ। বিবাহের বয়সকালের 
ঠিক নেই, কিন্তু সাধারণত ছেলেরা কুড়ি থেকে আটাশ বছরের 
মধ্যে বিয়ে করে । মেয়েরা ষোল থেকে কুড়ির মধ্যে । 

যে পদ্ধতিতে খুষ্টান নিকোবিরীর! তাদের জীবন-সঙ্গী নির্বাচন 
করে তাতে ছুরকমই আছে, নিজেদের পছন্দ মতও করে আবার, 
বয়োজ্যেষ্ঠদের ঘ্বারা নির্বাচিত বিবাহও হয়। নিকোবরী সমাজে . 
এখনো ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা! এবং বড়দের সামনে . 
ছেলেমেয়ের কথা বলারও কোন বাধানিষেধ নেই। * তবে. তরুণ” 
তরুণীর নির্জন স্থানে গোপন মেলামেশ! বা বিবাহপূরব্ব জীবনে যৌন 
সম্পর্ক স্থাপন করা অন্যায়। অবাধ মেলামেশার ফলে বিবাহধোগ্য . 
ছেলে সহজেই বিশেষ কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং . মেয়েটিকে... 
চিঠি লিখে সে তার মনোভাব ব্যক্ত করে ও. বিয়ের প্রস্তাব করে। .: 
যদি মেয়েটিরও তাকে ভাল লাগে তাহলে সে তার মাঁবাঁপকে .. 
জানায় 1. ছেলেমেয়ের উভয়েরই মা-বাপ তখন একত্র হায় বিষয়টি. .. 
আলেচিনা' করে) . বদি. কথানার্ভায় মনের. মিল না হয়, তাহলে ' 
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ছেলেমেয়েকে তার! সেট! জানিয়ে দেয়। সাধারণত ছেলেমেয়েরা 
বড়দের ইচ্ছাই মেনে নেয়। যদি ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে 
একপক্ষের মত থাকে তাহলে বিয়ের পর নবদম্পতি যে পক্ষের মত 
থাকে তাদের বাড়ীতেই গিয়ে বাস করতে সবক করে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণী যদি ত্বপক্ষের মতের বিকদ্ধে বিয়ে করতে চায় 
তাহলে তাদের ছুপরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেতে হয়ু। অশ্শ্য 
এরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে কারণ নিকোবরীদের যৌথ পরিবারে 
একক কোন দম্পতির পক্ষে ছুটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
আলাদা! আথিক সংস্থানের বাবস্থা কর। নিতান্তই কষ্টকর । তাছাড়া 
নিকোবরীরা শিশুকাল থেকেই পরিবারের বযোজ্যে্ঠদের ইচ্ছ'র 
মধ্যাদ। দিতে শেখে। অভিভাবকদের বিরুদ্ধাচরণ করার অভ্যাস 
বা'প্রবণতা তাদের নেই। অপরদিকে এটিও সমান সত্য যে 
তরুণ-তরুণীদের পরিবার তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনকে শ্রদ্ধার 
দ্ষ্টিতেই দেখে । ছেলেমেয়ে উভয়েই যদি উৎস্ক হয় তাহলে 

তারা তা! সমর্থন করছে না এমন ঘটন। নিয়মের ব্যতিক্রম । 
ছুই পরিবারের অভিভাবকেরা বিয়ের ব্যাপারে নীতিগ্রতভ|বে 
যদি একমত হয় তাহলে ছেলেমেয়ের পিতামাতার ছটি বস্ত শুধু 
বিবেচনার থাকে । প্রথমটি ছেলেমেয়ের কে নিজের পরিবার ছেড়ে 
বিয়ের পর অপরের পরিবারে বাস করতে আসবে । আগেই বল! 
হয়েছে এটি প্রত্যেক পক্ষের পরিবারের সভ্য সংখ্যার 'উপর নির্ভর 
করে। যদি মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে লোক বেশি থাকে 
তাহলে ছেলেটি আসবে মেয়ের বাড়ীতে, ছেলের বাড়ীর চেয়ে 
মেয়ের বাড়ী লোক বেশি থাকলে মেয়েটি আসবে ছেলের বাড়ীতে । 
দ্বিতীয়টি হল বিয়ের তারিখ, ঠিক কর! হয়। গির্জার পুরোহিতের 
সঙ্গে আলোচনা করে এটি ঠিক করা হয়। পুরোহিত পর পর ছুই 
রবিবার প্রার্থনা! সভায় নির্ধারিত তারিখটি ঘোষণা ক্ধরে। সমস্ত 
উস হীববীরে 'কখলৌ বয়ে হয় নীঃ কয় নী? ৯ । 
বিষের দিন গিজ্ঞায় খীনদের সাধারণ বাহন নার ছয় 

দিক, 
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পুরোহিত করান। উভয় পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব বিয়েতে 
উপস্থিত থাকে । 

বিয়ের সময় কোন পণ নেওয়া হয না। বর বাকনে যখন 
নিজের পরিবার ছেড়ে অন্ত বাড়ী বাস করতে যায়, নতুন পরিবারে 
ছজনেরই পূর্ণ অধিকার থাকে। সেই পরিবারের কর্তার দায়িত্ব 
নবদম্পতিকে পরিবারের সভ্যের মত দেখাঁশোন! করা । কখনোবা 
বিয়ের স্মিয় পরিবারের লোকেরা ও বন্ধু-বান্ধবরা বর কনেকে 
ছোটখাট উপহারও দেয়। 

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর গাঁষে ভোজ হয়। ছেলেমেয়ে ছু'পক্ষের 
লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনেরা সবাই ভোজে যোগ দেয়। 
ভোজের খরচ সাধারণত ছুপচক্ষের। আজকাল বিয়ের ভোজ 
বিশেষ করে অবস্থাপন্ন পরিবারে বেশ ধূমধাম করে হয, নাগান)' 
নাটক ইত্যাদি চিত্ত বিনোদনের অনেক কিছুই। " 

খৃষ্ট ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিকোবরীদের মধ্যে শুধু একটি 
স্রীরই অনুমোদন আছে। খৃষ্ট ধর্ম বিবাহ বিচ্ছেদকেও নীচু দৃষ্টিতে 
দেখে। যে কারণেই হোক নিকোবরীরা নিজেদের পত্ীর প্রতি 
অত্যন্ত আসক্ত । তাদের আপোষের মনোভাব ও বিবেচনাপূর্ণ 
স্বভাবের জন্য ষে কোন জীবনসঙ্গী নিয়েই তার! চলতে সক্ষম । 
বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব কমই হয়। 

ওদের সমাজে বিধব! বিবাহের প্রচলন আছে। বিধবাদের দেখা- 
শোনা খুব ভালভাবে করা হয়। পতির জীবিতকালের মতই ভার 
পতির অবর্তমানেও সমান সুখ-মুবিধ! অধিকার ইত্যাদি ভোগ করে। 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক অংশের চেয়ে নিকোবরীর! তাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে কোন কষ্ট, কচ্ছ সাধন ঝা বিধি-নিষেধ পালন 
করতে হয় না। 

নিকোবরীদের ছোট সমাজে ছেলেমেয়ের। দেখতে যেমনিই হোক 
সবারই শেষ পর্স্ত বিয়ে হুয় তধু জীবনসঙ্গীর মধ্যে শারীব্িক 

» লোৈ কামনা! করে এবং ভার উপর খরুরও,.ঘেয়। 
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' জীবনসঙ্গী নির্বাচনে, শারীরিক সৌন্দর্য্যের ষে ধারণ তাদের রুচিকে 
প্রভাবান্বিত করে ত৷ প্রায় প্রগতিশীল সমাজের লোকের মতই। 
, গায়ের রঙ পরিষ্কার, কাটা কাটা নাক মুখ চোখ, বেশ লম্বা, স্গ্ঠিত 
মজবুত দেঁহুবিহ্যাসকে ওরা সুদর্শন বলে মনে করে। নিকোবরীদের 
ফিগার ও চলনভঙ্গীর প্রতি বিশেষ নল্র. | বোধ করি ওদের মধ্যে 
অগ্লিকাংশের চলন বড় বেটপ এবং পুরুষেরা সহজেই মোটা 
হয়ে যষায়। গু 
নিকোবরীদের একটা অদ্ভুত নিজস্ব যৌন সততাবোধ আছে। 
ঈশাই ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যৌন ব্যাপারে পূর্বেকার শৈথিল্য 
অনেকটাই দূর হয়েছে । বিবাহ বন্ধন হয়েছে সুদৃঢ় । অবশ্থ 
বিবাহের পুর্বে অবৈধ যৌন সংযোগের ঘটনা! অনেক ঘটে। 
বড়দের শাসন ও নিষেধ সত্বেও ছোটরা দেখাসাক্ষাৎ করার ও যৌন 
সহবাসের নানা স্থযোগ খুঁজে নেয়। নির্জন সমুদ্রতট এবং অরণ্য 
এলাকায় অনেক নিভৃত অঞ্চল. প্রেম ও পুর্বরাগের আদর্শ জায়গা । 
এসব স্থান অনেক প্রণয়লীলার মুক সাক্ষী হয়ে আছে। নিকোবনী- 
দের মধ্যে অক্ষতযোনি কুমারীকে বিয়ে করা সম্ভব নয়, এট! বলা 
যেমন অতযুক্তি, তেমনি এতে কোন সন্দেহ নেই ষে, অন্তান্ত সমাজের 
চেয়ে ওদের সমাজে বিবাহপুরর্ব যৌন সম্পর্ক অনেক বেশি ঘটে । 
অবৈধ যৌন সম্পর্কে ধরা পড়ে গেলে হয় বিবাহে সমাজের 
অনুমোদন দেওয়া হয় নয়ত জরিমানা করে দণ্ড দেওয়া হয়। 
অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে হয় তাদের বিয়ের দ্বারা আইন সিদ্ধ করা হয 
নয়ত মেয়ের পরিবার তাদের দেখাশোনা করে। অরৈধ সন্তানদের 
নামে অপবাদ দেওয়া হয় না। তারা মায়ের পরিবারে সবরকষ 
অধিকার এবং বদ্ধ পেয়ে থাকে । . অবিবাহিত মাও খুব নিন্দিত 
হয় না এবং পরে তার বিয়ে হবার সব রকম সুবিধাই থাকে? ৰ 
। বিরাহপুরর্ষ যৌন সম্পর্ক খুব বেশি হলে ওদের মধ্যে কত্ত 
ব্যভিচার প্রায় নেই বললেই. রম; লোকেরা তাদের. '্রীর 'প্রন্থি... 
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অলঙ্ঘ্য বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে । ব্যভিচারের রী ওদের 
মনে জাগে না বললেই হয়। 

নিকোবরীদের জন্মের ও বিবাহের রীতিনীতি যত সহজ, সরল 
সেই তুলনায় ওদের মৃত্যুতে অনেক বিস্তৃত অনুষ্ঠানাদি । মনে হয় 
আদিম মানুষদের মনে মৃত্যুই সবচেয়ে বেশি গভীর বিস্ময়ের স্যষ্টি 
করত। যেসব দেবতা মৃত্যু ঘটায় বলে ওদের বিশ্বাস তাদের খুশি 
করার জন্য এবং মৃত ব্যক্তির পরপারের যাত্র। নিবিত্ব করার জন্য 
' নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি উদ্ভাবিত হয়েছিল । 

মৃত্যুর ব্যাপারে ওদের প্রাচীন প্রথ! ছিল 'ষে গৃহের পশ্চাতে 
পারিবারিক কবরখান! থাকত। বস্ত্র, অলঙ্কার, বাসন, সখের জিনিস 
ইত্যাদি মৃতের অস্থাবর দ্রব্যাদি মৃত দেহের সঙ্গে প্রোথিত করা হত। 
এই বিশ্বাস যে. পরলোকে- গিয়ে মৃত ব্যক্তি ওনব ব্যবহার করে। 
তাছাড়া একবার গোর দেওয়া শব. কবর থেকে উঠিয়ে ভোজ ও 
বিপুল অনুষ্ঠান সহকারে পুনরায় করবস্থ করা হত। 

মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান দ্বীপ থেকে ছ্বীপাস্তরে কিছুট। আলাদ|। 
চাওড়াতে এখনে। প্রচুর অ-ষ্টান আছে। সেখানে প্রাচীন মৃত্যু 
প্রথা লোকে অনুসরণ করে। মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সর্বজনীন 
সৃত্যুগ্ৃহে নিয়ে যাওয়। হয়। একটি ছুটি নারকেল ও অন্য ফলবান 
বৃক্ষ কাট! হয়, যেগুলি পরে ব্যবহৃত হয়। পরিবারের লোকজন 
শ্মশানে কলা, ছয় ফুট লম্ব। বন্ত্রথণ্ড এবং মুরগী সঙ্গে নিয়ে আসে। 
স্বতের পুত্রকন্তারা কাল কাপড় পরে। রূপোর তারের গয়না 
হাতে গায়ে পরে এবং 'পউ* নামে ফলের রসে. মুখমণ্ডল লাল রঙে. 
রঞ্জিত করে। একজন যাহ টোনার ডাক্তার তাদের গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করিয়ে আনে। তারা পিছনে মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চলৈ। 
যাহ টোনার. ডাক্তার তাদের পরিবারের সব লোকের ঘর ৪৮৬৬ ৰ 
করিয়ে নিয়ে আসে! ১০ খুনি রঃ 


কিন প্রত) ভবে ভার টাকন| দেওয়ায় না. কয়েকজন: 
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বয়স্ক পুরুষ পরিবারিক কবরখানায় কবর খোড়ে। অল্প বয়স্ক 
পুরুষেরা কখনো খোড়ে না কারণ ওদের বিশ্বাস তাহলে অল্প 
বয়সে ওর] মার! যাবে । কবর তৈরী হলে খোলা কফিনে মৃতদেহ 
কাধে করে কবরখানায় বয়ে নিয়ে আসে । যাতে লোকে শেষ- 
বারের মত মুতদেহ দেখে নিতে পারে কিছুক্ষণ কফিন রেখে 
দেওয়া হয়। তারপর দেহ বন্ত্রাচ্ছাদিত করে বাক্সের 
ডালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। কফিন কবরে নামান ইয়। পুরুষ 
হলে মৃতদেহের মাথা দ্বীপের ভিতরের দিকে এবং পা সমুদ্রের 
দিকে! এটার অর্থ এই যে মৃত ব্যক্তি সমুদ্র পাড়ি দেবে। আর 
স্ত্রীলোকের বেলায় মাথা! সমুদ্রের দিকে, পা গায়ের দিকে ।. এর 
অর্থ স্রীলোকের নজর বেশির ভাগ গায়ের ক্ষেত-আবাদ কাজ 
কর্মের দ্রিকেই থাকে । কাটা ফলের গাছের ছুটি খুঁটি কবরে 
পোত। হয় এবং নারকেল, মিষ্টি আলু; পান ও গুয়া দিয়ে সাজান 
হয়। ওদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা খাছ গ্রহণ করে। মৃত ব্যাক্ত 
পুরুষ হলে একটি দ্ীড়, স্ত্রীলোক হলে একটি কাটা খুঁটির ওপর । 
মাটির বাসন এবং মৃতের অন্যান্য অস্থাবর বস্তব কবরে রাখা! হয় । 
সাতদিন বাদে নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের স্রীলোকেরা-কবর খোড়ে, 
এবং কফিনের ভাল! সরিয়ে যেখানে এরকম সব ডালা সংরক্ষিত 
হয় সেখানে রেখে দেয়। সবুজ নারকেল পাতায় কফিন মুড়ে 
দেওয়! হয় এবং পুররায় অন্যত্র কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া 
হয়। এখানে 'গাছের গুঁড়ি থেকে প্রায় আট ফুট উ'চুতে ছুটি 
খুটি পুতে দেওয়া হয়। খুঁটির মাথায় গাছের "ডাল ছড়ান থাকে: 
ইংরাজী “ডি, আকৃতিতে । . ষাছ টোনার একজন পুরুষ ডাক্তার 
একটি ছোট শূকর ওই -্থানে হত্যা করে। ওখানেই সেটাকে 
ঝলসিয়ে খাওয়া হয়। শৃকরটির কিছুটা অংশ শয়তানের 'উদ্দেস্টেও 
দেওয়া হয়। . . . এ কি .. ডি 
স্লান সেরে বাড়ী .কেরে।...প্রায়. মাস” খানেক ধরে বৃ; ব্যতিব: 
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আত্মার উদ্দেশ্যে তার গৃহে খাচ্যবস্ত রাখা হয়। পরে সেই খাবার 
ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ছু'তিন দিন পর ভোজের ৯৬৬ 
তাতে বাড়ীর সব আত্মীয় পরিজন যোগ দেয়। অনেক 
মারা হয়। ভোজের পর. এক ধরণের কাঠের মস্তি (যাছু টোনার 
ডাক্তারদের নির্দেশ মত) মৃতের গৃহে রাখা হয়। এতেই হয় 
মৃত্যু সংক্রান্ু অনুষ্ঠানের ইতি 

অশোৌচের সময় মৃতের স্থাবর সম্পত্তি ষেমন জমি, নারকেল 
ইত্যাদি ফলের গাছের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে । কেউ সে সক 
ভোগ করতে পারে না, পাছে সেও মরে যায় এই ভয়। 

নান কাউরি, কাচাল এবং অন্যান্ত দ্বীপে খন কারে৷ মৃত্যু হয় 
তখন অন্যান্য গাঁয়ে ও ছীপে মুতের সব স্বজন-বন্ধু আত্মীয়-পরিচিতদের 
কাছে সংবাদ পাঠান হয়। দূর থেকে এসে পৌঁছাতে সময় 
লাগে বলে মৃত ব্যক্তির পরিবার মৃতদেহ কবর দিতে পাচ সাত 
দিন দেরী করে যাতে সব লোকজন এসে পৌঁছাতে পারে । ম্ৃতদ্দেহ 
কবরস্থ করার অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্যক্তিরা একটি কন্তর 
মোটা শুকর; মিষ্টি আলু ও কল! নিয়ে আসে। কবর দেওয়! 
পর্যস্ত শোক ও ভোজনের সমারোহ চলতে থাকে । মতের সঙ্গে 
প্রোথিত করার জন্য মৃত ব্যক্তির সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করা 
হয়। অনেক শৃকর মারা হয়। মুতদেহ কবর দেবার পর 
অশোঁচকাল পর্যন্ত মৃতের পরিবারের প্রত্যেকে একটি বিশেষ 
রকমের খাগ্ঠ ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে । . অশোঁচ. 
কালাস্তে হয়ত অশোঁচ। বৎসরকাল পর্বস্তও হতে পারে, কবর, 
খুঁড়ে যৃতের মাথার খুলি বার করে সমুদ্রে ধুয়ে ফেল! হয়।. তারপক় 
সেটি.নিয়ে এসে বাড়ীর মধ্যেখানে রাখে । খুলির সামনে খাস 
রাখা হয়। শোককারীর! ওই এক থাল! থেকেই খাবার" তুলে. খায় 
বেন মৃত ও-জীবিত 'ব্যক্তিদের যোঁথ ভোজন হচ্ছে।.. এরপর : মৃত. 
ব্ক্তি বদি কোন পাধারণ জন হয় তবে মাথার খুলিটি সাবার: 
'ববরদ্থ করা হয়) - বদি সে কোন খাছ টৌনার ডাক্তার বাঁ বিশেষ 
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জন হয়, তবে মৃতের একটি ফাঁপা মৃত্তি গড়া হয় এবং খুলিটি ভেতরে 
শূন্য অংশে ভরে দেওয়া! হয়। এই কাঠের মৃত্তি ঘর থেকে শয়তান 
তাড়াব।র উদ্দেশ্টে গৃহের মাঝখানে স্থাপিত করা! হয়। 
ধর্মাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে কর নিকোবরে এরং অন্তান্ত দ্বীপের অনেক 
স্থানেই মৃত্যু সংক্কান্ত পুরনে! রীতি-নীতি একেবারে পরিত্যক্ত । কর 
নিকোবরে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে& পরিবারের 
কর্তা, আত্মীয়-জন এবং অন্তান্ বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনকে তার, 
পাশে ডাকা হয়। যদি মরনোন্ুখ ব্যক্তি গায়ের মোড়ল বা অন্ত 
কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়__তাহলে সমস্ত গাঁয়ের মোড়লদের এবং 
দ্বীপের অস্ঠান্ত বিশিষ্ট লোকেদেরও ডাকা হয়। মৃত্যুকে এখনো : 
ওরা অপবিত্র বলে মনে করে বলে মুমুষ ব্যক্তিকে গাঁয়ের মৃত্যুগৃহে 
নিয়ে আসে। এই গৃহ রয়েছে সমুদ্রতীরে প্রধান পল্লী থেকে দূরে 
প্রসবাগারের কাছে। ষদ্দি মুমূর্ষ, ব্যক্তিকে মৃত্যু-গৃহে সরিয়ে আনার 
অবকাশ না থাকে এবং সে নিজগৃহ ব৷ অন্যত্র মরে তাহলেও মৃতদেহ 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-গৃহে নিয়ে আসে। শবদেহের পা'সামনের দিকে 
রেখে পরিবারের জন! দশেক নিকট আত্মীয় বহন করে নিয়ে যায়। 
এরাই প্রধান শোৌককারী। মৃত্যু-গৃহে মৃতদেহ এমন ভাবে রাখে : 
যেন মাথা! প্রবেশ . পথের দরজামুখী। শবদেহ ল্লান করিয়ে 
পরিষ্কার করে নতুন সাদা! কাপড় পরানো হয়। শবের মাথা ও. 
মুখ অনাচ্ছাদিত থাকে; মৃতদেছের কাছে মোমবাতি ও ধৃপ জ্বালানো 
হয়। অন্যান্ত লোক এসে যাতে মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাতে 
পারে সেইজন্য কিছুক্ষণ দেহ মৃত্যু-গৃহে রেখে দেওয়৷ হয়। যার 
ম্বৃতদেহ দেখতে আমে তারা সাধারণত, নিয়ে আসে. বস্ত্রথণ্ 
ধূপ ও মোমবাতি । . 
ইতিমধ্যে ' মুতের পরিবারের কয়েকজন কাঠের (সাধারণত 
€সওয়াচ? ) কফিন তৈরী করে মৃত্যু-গৃহে-নিয়ে আসে ।. মৃত্যু-গুহে .. 
লোকের! যে কাপড় নিয়ে, আসে তা মৃতদেহ. এবং কফিন 'ছুইই :. 
ঢাকতে ব্যবস্থত হয়।. উদ্ধত, কাপড় থাকলে 'পদ্গিবার তা! অন্ঠ.. 
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কাজের জন্য রেখে দেয় এবং'খুবই আশ্চর্য এতে কোন অশুচিতার 
ছাপ লাগে বলে ওর মনে করে না। 

শবদেহ কফিনে রাখা! হয় এবং মৃত্যু-গৃহেই ওপরের ডাল! বন্ধ 
করে দেওয়া হয় । কফিন সাঁদা ও লাল কাপড়ে আচ্ছাদিত করা! হয়, 
কেবল বুড়োদের বেলায় সাদার বদলে কাল কাপড় ব্যবহৃত 
হয়ু। 

পরিবারের পুরুষেরা কফিন মৃত্যু-্ঘর থেকে এমনভাবে বার 
করে আনে যাতে মৃতের পা আবাঁর সামনের দিকই নির্দেশ করে। 
কফিন মৃতুয্দঘর থেকে গির্জায় নিয়ে যাষ,. যেখানে অস্ত্যেতিক্রিয়া! 
সম্পন্ন হয়। তারপর কবরখানায় নিয়ে আসে। নয়ত সোজ! 
গোরস্থানে আনে । ' সেখানে গির্জার পুরোহিত এসে অস্ত্যেষ্িক্রিয়। 
সম্পন্ন করে। 

সমুদ্রতীরে সমস্ত ীয়ের জন্য প্রাচীর বেষ্টিত সর্বজনীন কবরখান৷ 
আছে। এটাকে উন্নততর ব্যবস্থা "বলতে হবে। অতীতে প্রতি 
পরিবারেরই গৃহের পিছনে. নিজস্ব গোরস্থান থাকতো! । প্রথাটি 
খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন ছিল। কবরগুলি প্রায়ই কীচা, 
কাঠের ক্রশ দেওয়া; যদিও কোথাও কোথাও পাকা সিমেন্টের 
কবর এবং ক্রুশ । 

সাধারণত তিনচার ফুট. গভীর কবর খোঁড়া হয় এবং কফিন 
রাখ। হয় পূর্ব-পশ্চিম 'বরাবর। পা1 থাকে পৃবমুখী। কবর বন্ধ 
করার সময় প্রথমে পুরোহিত তিন মুষ্টি মাটি কফিনের ওপর ছড়িয়ে 
দেয়, পরে পরিবারের লোকেরা এবং অন্চান্য ব্যক্তিরা দেয়। হান 
পাক। করর করে তখন পরে প্লাষ্টার কর! হয়। 

শবদেহ সমাধিস্থ করার পর অন্য লোকেরা বাড়ী ফিরে যায়।' 
শোককারীর! যারা শবদেহ এবং কফিন বহন করেছে তাদের 
অশোঁচকাল পর্যস্ত মৃত্যু-ঘরে থাকতে হয়। এ সময়ে গীয়ের মধ্যে 
তাদের যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না কারণ তারা অশুচি হয়েছে: 
বলে মনে কর! হয়। তাছাড়া কারোর মৃত্যু হলে গাঁয়ের পরিস্কার 
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ইদারাঃ যেখান থেকে বুড়ে। মানুষেরা! জল নেয়, তা ঢেকে দেওয়া 
হয় যাতে মৃতদেহের অশুদ্ধ হাওয়। গিয়ে কুয়োর জল নষ্ট না করে। 

ঘরে মৃত্যু হলে, যেখানে মৃত্যু হয় সে জায়গ! পরিষ্কার করা হয়। 
মৃতের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আত্মীয়জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া 
হয়ঃ কখনো কিছু কিছু জিনিস পুড়িয়েও ফেল! হয়। মৃতের 
ব্যক্তিগত জিনিস স্পর্শ করতে কোন মান নেই। ঘরে যার! 
থকে তাদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানে বাধ! নেই । যেখানে 
স্বত্যু হয়েছে সেই গৃহে যেতেও বারণ নেই, এমন কি মৃত্যুর 
অনতিকাল পরে সেখানে খেতেও দোষ নেই ।- 

সাত থেকে পনের দিন অশোচকাল থাকে । তারপরে শোক- 
কারীর! সরান করে শুদ্ধ হয়ে ঘরে ফেরে। পরিষ্কার ইদারাগুলির 
মুখ এবার খুলে দেওয়া হয়। যেদিন অশোঁচকাল শেষ, সেদিন ' 
কবরের ওপর ক্রস লাগান হয়। এইদিনও মৃতব্যক্তির পরিবার 
একটি ভোজ দেয়। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ভোজ সীমিত এবং 
মাত্র কয়েকজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়। কিন্তু গাঁয়ের 
মোড়লের মত বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু হলে অন্যান্য অনুষ্ঠান একই 
প্রকারের হলেও সমস্ত পল্লীর মোড়ল এবং সমস্ত দ্বীপের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের ভোজে আহ্বান করা হয়। 

বষ্ঠ অধ্যায়ে ষে “টাকোয়া” চিহ্কের কথা.বল হয়েছে, কখনো কখনে! 
পরিবারের কর্তী মৃত ব্যক্তির নারকেল গাছের একটি অংশে 
“াকোয়া” চিহ্ন দেওয়া স্থির করে। “টাকোয়।” যতদ্দিন থাকে 
কোন লোক সেখান থেকে নারকেল পাড়ে ন7া। আগে লোকের 
উদ্দেশ্ট ছিল নারকেল ক্ষেতের কিছু অংশ মতের আত্মার ভোগের 
জন্য রেখে দেওয়া । এমন কি গাছ থেকে হাজার .হাজার নারকেল. 
নীচে পড়ে পচে গেলেও কেউ:তা৷ স্পর্শ করতে! না। এখন বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে কোয়া” চিহ্ন দেওয়া হয় ম্ৃব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার 
নিদর্শন হিসাবে এবং ' অস্ত্যেষ্িক্রিয়ায় যে. খরচ হয় সেই টাকাটা 
ওঠাতে। ছমাস থেরে এক বছর পর “্টাকোয়া” চিন্ক সরিয়ে ' 
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নেওয়! হয় এবং একটি বিরাট ভোজ দেওয়া হয়। এতে অন্ত 
গায়ের লোকেদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। আজকাল এরকম ভোজ 
অবশ্য খুবই কম, কারণ লোকে বুঝতে শিখেছে যে এতে অকারণ 
অর্থব্যয় হয়। আজকাল রুবরে ক্রুশ লাগানোর সময় খুব সীমিত 
ভোজ দেওয়াই লোকে যথেষ্ট মনে করে। 

পরলোকগত ব্যক্তিদের অনেক কাল পর্যস্ত লোকে স্মরণ করে। 
“অল সউলস ডে? ( 411 59915 ৫৪ ) তে, ঝা নভেম্বরের প্রথম 
দিকে পড়ে, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে মুতের সমাধিতে 
মোমবাতি জ্বালান ও ফুল দেওর হয়। গ্রামে এই দিনটিতে 
সামাজিক ভোজ; মুতদের বিশেষ করে ম্মরণ করার দিন। যত 
নারকেল গাছ তারা পু তেছে, বত শুভকাজ তার! ভবিষ্যদ্বংশধরদের 
জন্য করেছে সব কিছুর জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করা হয়। 


7. অষ্টাদশ অধ্যাক্স' 
প্রশাসন ও উন্নয়নমুলক কাজ 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি' মাত্র জিলা! সম্বলিত 
ইউনিয়ন রাজ্য নিকোবর ছ্বীপপুগ্ত হল তার একটি অংশ । এই 
রাজ্য সরাসরি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে চীফ 
কমিশনারের দ্বারা শাসিত। চীফ কমিশনারের হেড কোয়ার্টার 
পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত। পোর্টব্রেয়ার থেকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
বেশ দূরে । যাতায়াতের অন্থবিধা থাকায় উচ্চপদস্থ কন্মচারীদের 
সব সময় এই সব দ্বীপের কার্যকলাপের সংস্পর্শে থাকা! সম্ভব 
হয় না। তাই কর নিকোবরের শাসনকার্যের স্ববিধার জন্য দ্বিতীয় 
একটি হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে । এখান থেকে নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র শাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজ চলে । 

শাসনকাধ্যে আদিবাসিদের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্ত 
নিযুক্ত প্রধান কর্মচারী একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার । তার 
প্রধান্‌ কাধ্যালয় কর নিকোবরে অবস্থিত। একজন সিনিয়র আই. 
এ. এস. অফিসার এই পদে আছেন। মাত্র অল্প কয়েকজন সিনিয়র 
কর্মচারী ওখানে নিযুক্ত বলে সাধারণ শাসনকার্ধ্য ছাড়াও ডেপুটি 
কমিশনারকে অন্তান্ত সরকারী বিভাগের কাজকর্মও দেখতে হয়, 
বিশেষ করে সম্প্রতি যেসব উন্নয়নমূলক কাঁজ সুরু হয়েছে সেগুলো! । 
ভার দ্াযিতের মধ্যে রয়েছে নিকোবরীদের স্বার্থ রক্ষা এবং ১৯৫৬ 
সালের আন্দামান ও নিকোবর- দ্বীপপুঞ্জ রেগুলেশনস ( উপজাতি 
সংরক্ষণ ) আইনের বিভিন্ন ধারা বলবৎ করা. এবং নিকোবরী 
বাণিজ্যের দেখাশোনা করা। সবের্বাপরি অতিরিক্ত ভেপুটি 
কমিশনারের “গুরুতর দায়িত্ব হুল নিকোবরীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক 
রাখা। কারণ দেশের সমস্ত সরকারের প্রতি উপজাতীয় লোকেদের 
মনোভাব কি হবে তার অনেকখানিই নির্ভর করে এই সরকারী 
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কর্মচারীর ওপর। তিনি এদের মনে কতটা বিশ্বাস ও আস্থ 
জাগাতে পারছেন--তার উপর; বিশপ রিচাসন; গায়ের মোড়ল 
ইত্যাদির মত গণ্যমান্য প্রধানদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্ম্পর্ক কি 
রকম, তার উপর । 

কর নিকোবরের অন্তান্ত গেজেটেড অফিসার হলেন__-পি ভক্রিউ. 
ডি; র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, তিনজন আ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, 
মেডিকেল. অফিসার, লেডি মেডিকেল অফিসার, পুলিসের 
আ্যাসিষ্টান্ট স্ুপারিনটেগ্ডেপ্, সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের 
প্রিন্দিপ্যাল এবং অআ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি ( নিকোবরী বাণিজ্যের ), 
ইনি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে বাণিজ্যিক কাজকর্খের দেখা- 
শোনায় সাহায্য করেন এবং সাবট্রেজারি অফিসার হিসাবেও কাজ 
করেন। 

কর নিকোবরে কাধ্যে নিযুক্ত অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং 
অন্ত কয়েকজন সিনিয়র অফিসার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য 
দ্বীপের - প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দায়ী। তাদের 
সাহায্যের জন্য নান কাউরিতে. একজন ত্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার; 
একজন ত্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং একজন মেডিকেল অফিসার, 
নিষুক্ত। কর নিকোবরের এবং বান্তিমালব ছাড় অন্যান্য দ্বীপে 
সরকারী কাজকন্ম দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের । 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে রাজস্ব সংগ্রহ এবং দলিল সংরক্ষণের কোন 
কাজ ন৷ থাকায় এসব দ্বীপে কোন রেভিনিউ অফিসার নেই যদিও 
কর নিকোবরের জন্য তহশীলদারের একটি পদ আছে। কর 
নিকোবরে একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্রক স্থাপিত হয়েছে__সমস্ত' দ্বীপটিই 
এর অন্তভূক্তি। ১৯৫৮ সালে ব্লকটি স্থাপিত এবং প্রাথমিক পর্যায়ের 
কাজ' শেষ করে এটি এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করছে। অন্ত 
দ্বীপগুলির জন্যও একটি সমণ্রি উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়েছে। 
কামোরট! হেড কোক্টীসে, এই ব্লকের হেড কোয়ার্টার । . | 

এতদিন পর্যস্ত আন্বামান ও নিকোবর দ্বীপপুজ থেকে "পাকা সে, 
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কোন সভ্য নির্বাচিত হয়নি। তবে সংবিধানের সাম্প্রতিক ধার! 
অন্নুসারে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র রাজ্য থেকে মাত্র একজন সভ্য পালীমেণ্টের জন্য 
নির্বাচিত হন। এই দ্বীপসমূহের জন্য আরে! ছটি আযাডভাইসরি 
বা পরামর্শ পাতা কমিটি আছে, যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পরামর্শদাতা 
কমিটি এবং চীফ কমিশনারের পরামর্শদাতা কমিটি। দ্বীপপুণ্ধের 
শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজে এই কমিটির ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধিত করতে কর নিকোবরের প্রধান 
মোড়ল ফ্রেডকে এবং ওয়েস্ট বে কাচালের রানী চাঙ্গাকে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর আডভাইসরি কমিটির সভ্য করা! হয়েছে । এই ছুইজন নান 
কাউরির রানী লক্ষ্ীসহ চীফ কমিশনারের আযাডভ।ইসরি কমিটিরও 
সভ্য ॥ 

দেশের শাসন বিভাগ ও সরকারের কাছে নিকোবরীরা পিতার মত 
ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত আর তারা সেট! আশাও করে, দিও তার! 
নিজেদের মত করেই জীবনযাত্রা! নির্বাহ করতে চায়। ব্যক্তিগত 
জীবনে কোন বাঁধা তার। আদৌ পছন্দ করে না। তবু সমস্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয়ে এবং সরকারী শীতি কাধ্যকরী করার ব্যাপারে তাদের 
একটা নিশ্চিন্ততা বোধ এবং বিশ্বাস আছে যে দেশের সরকার 
তাদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্গা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন এবং এ নিয়ে তাদের কোন আন্দোলন করার বা মাথ! 
ঘামানোর দরকার হবে ন1। . সরকারের, প্রতি মূলত; এই 
মনোভাবের ফলেই শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজে তাদের এই অন্ভুত 
সহযোগীত৷ ৷ , এই আচরণের অন্থুসিদ্ধান্ত হিসাবেই শাসন «ও 
উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যেসব জমি বা ক্ষেতের প্রয়োজন ' হয়। 
স্বাধীনতার সময় থেকে সরকার নিকোবর "দ্বীপপুঞ্জে কিছু কিছু 
উন্নয়নমূলক কাজ সুরু করেছে। বৃটিশ আমলে এসব অঞ্চল অত্যন্ত 
অবহেলিত ছিল। সম্প্রতি এখানে সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রকল্পে নানা 
দিকে সুসংহত কাজকর্ম সুরু হয়েছে । 
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সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজেই নিকোবরীরা অত্যন্ত সহযোগীতা 
করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহে নিজেরা যোগও দিয়েছে। 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সরকারের নীতিই হল যে নিকোবরীদের উপর 
কোন পরিকল্পন! চাপিয়ে দেওয়া! হবেনা । লোকেরা যখন কোন 
বিশেষ পরিকল্পনার উপষোগীত। বুঝতে পারবে এবং সম্পুর্ণ 
সহযোগীত। করতে সম্মত হবে তখনই সেই প্রকল্প হাতে নেওয়! 
হবে। কর নিকোবরের সমস্ত নিকোবরীদের নেতা হিসাবে বিশপ 
রিচার্ডসন এবং বিভিন্ন গায়ের মোড়লেরা সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। একটি ব্লক উন্নয়ন কমিটি আছে যেখানে 
বিশপ রিচার্ডলন এবং সমস্ত গায়ের মোডলের। প্রতিনিধিত্ব করেন। 
এটাই প্রধান সভাস্থল যেখানে দ্বীপের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। অন্যান্য স্থানের ব্রক উন্নয়ন কমিটিতে 
যা হয় না এখানে ত! হয়। কর নিকোবরের কমিটি উন্নয়নমূলক 
কর্মসূচীর কতট। অগ্রসর হচ্ছে তা শুধু যে পর্ধালোচনাই করা .হয় 
তাই নয়” সেগুলি কার্কর করার ব্যাপারেও তাঁদের সক্রিয় 
সহযোগিতা থাকে । বস্তুতঃ কোন কোন সরকারী পরিকল্পনা 
গীয়ের মোড়লদের সঙ্গে সভায় আলোচন! ন। করে কাধকর করা 
অসম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে কোন নিকোবরী বা কোন গায়ের মোড়ল 
নিজেকে এর সঙ্গে যুক্ত করবেই না, করলে সমস্ত কাধ্যন্থচী পণ্ড 
হয়ে যাবে। 

নিকোবরীদের সহযোগিতার ফলে কর নিকোবরে প্রসৃত উন্নয়ন- 
মূলক কাজ হয়েছে। ছীপ ঘিরে একটি পাকা গোল সড়কের 
নিশ্শণ কার্য্য প্রায় সমাধা! হয়ে এসেছে । একটি উচ্চ মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয় এবং অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে । উন্নত 
খরণের যন্থপাতি সমেত একটি হাসপাতাল, ছটি ডিসপেনসারি 
এবং তার সংলগ্ন মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র। পাকা ইদারা, স্তানিটারি 
বাথরুম, পায়খান। ইত্যাদি গ্রামের স্থাস্থ্যরক্ষা। .৪ পরিচ্ছন্নতার 
সত স্থাপিত হয়েছে। উন্নত ধরণের চাষ-আবাদের. -ব্যবস্থ। 
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হয়েছে। নান! রকমের নতুন শাক সবি, ফল ফলারি এ মুলুকে' 
প্রথম, লাগানে। হয়েছে। বড় লাপাটি গ্রামে পশু চিকিৎসালয়' 
কেন্দ্র খোল! হয়েছে । পশুদের টিকা ও গুঁষধ দেওয়া এবং 
হাস-মুরগী পালন সুরু হয়েছে । মিস্ত্রি, দজি এবং কন্মকারের কাজের: 
শিক্ষণ 'এব উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে। ইয়ুথ ক্লাব গাঁয়ের 
ভলান্টিয়ার ফোর্স অভিট. অক্ষর জ্ঞান কেন্দ্র মহিলা! মণ্ডল এবং, 
বলবারিস ইত্যাদি সংস্থা গ্রামে গড়ে উঠেছেন গুহ নিম্মাণের জন্া 
ভাল কাঠ লোকেদের সরবরাহ কর হচ্ছে। লোকের সমাজ 
কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য বড় লাপাটি এবং মালাক! গ্রামে 
সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র চালু হয়েছে । ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও. 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং ক্রীড়া ও সঙ্গীত 
বৃত্যের শিক্ষক নিযুক্ত করে, লোকেদের খেলাধুলায় ও সাংস্কৃতিক 
কাধ্যকলাপে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ূ 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তান্ দ্বীপে উন্নয়নমূলক কাজের প্রভাব 
ততট। পড়ে নি বটে, কিন্তু তবুও কিছু কিছু স্থযোগ-ম্বিধা বাড়ছে। 
যেমন হাসপাতাল; ভিসপেনসারি এবং প্রাথমিক বিগ্ঠালয় স্থাপিত 
হয়েছে এবং এইভাবে ভবিষুত উন্নতির ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে । 
এসব দ্বীপে অবশ্য লোকের অশিক্ষা ও আলম্ত, যাতায়াতের 
অস্রবিধা এবং চাঁওড়। ছাড়। অন্য, সব দ্বীপে বিচ্ছিন্ন জনবসতি উন্নতির 
অন্তরায় হয়ে দড়িয়েছে। সেজন্য এসব দ্বীপের উন্নয়নের জন্য 
খুব বাস্তবানুগ কর্মন্ূচী প্রণয়ন করা এবং লোকে যেসব অভাব: 
যথার্থই অনুভব করে সেগুলে। যাতে মেটানে। যায় সেই রকম 
কাধ্যনূচী প্রথমে গ্রহণ করা! অনেক বেশি জরুরী ।' 
 চাওড়ার কথাই যদি ধরা যায় তবে বলতে হয় যে তার ভবিষ্যত 
উন্নতির সুযোগ কিন্তু খুব বেশি নেই। এই দ্বীপের পানীয় জলের 
উৎস পর্যস্ত তেমন ভাল নয়। কে কত এখানকার অন্তান্ত দ্বীপের: 
অধিবাসীদের কুঁড়েমি ও কুসংস্কারের ' সুবিধা . নিতে পাচ্ছেঃ, 
তার. উপর এর ব্র্মান অর্থনীতি প্রতিষ্টিত। এতো আরু 
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"চিরকাল চলতে পারে না। কাজেই চাওয়ার অনেক অধিবাসীকে 
পাশের দ্বীপ টেরাসাতে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে রাজি করানো 
খুবই দরকাঁর। ওই দ্বীপে বসতি অত্যান্ত বিরল । ওখানে চওড়ার 
লোকের। যথেষ্ট জমি পাবে--কঠিন পরিশ্রম করতে পারবে, কন্ম 
ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবে? শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার অনেক বেশী 
প্রয়োগ করতে পারবে । ক্ষেত-আবাদের উন্নতি করে, নৌকো 
তৈরীর কেন্দ্র করে, চিনা মাটির বাসন এবং অন্তান্ত কুটির শিল্প 
বাড়াতে পারবে । কর নিকোবর ও চাওড়া ছাড়! অল্যান্গ সব দ্বীপেই 
বসতি অত্যন্ত বিরল | বিস্তৃত অঞ্চল অব্যবঙ্গত পড়ে আছে। 
'ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ও কিছু লোক এখানে বসতি স্থাপন করতে 
'পারবে।. এতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের জন সমন্যারই ষে সমাধান 
হবে তাই নয় কোন কোন দ্বীপের উন্নতির পক্ষেও সুবিধা হবে। 
কারণ ওখানে এখনে অধিক পরিশ্রম করার লোকের অভাব রয়েছে। 
এটা! অবশ্য আবশ্যক ষে মূল ভূখণ্ড থেকে যারা আসবে তাদের প্রতি 
ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। অল্প স্ুযোগ- 
সুবিধা পেলেই.ষারা এইসব এলাকার উন্নতি করতে পারে এমন 
লোক চাই, নিজেদের হাত ও মনের বলে যার! উন্নততর ভবিষ্যত 
তৈরী করতে পারে তাদের চাই। 

তাছাড়া! ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে লোক এনে এখানে বসতি 
স্থাপনের কর্মসূচী নিকোবরীদের স্থার্থরক্ষার বিরোধী হলে চলবে 
না। তাই এসব বিরল বসতি অঞ্চলে মূল ভূখণ্ড থেকে লোক 
এনে বসতি স্থাপন করার কালে নিকোবরীদের ভবিষ্যত প্রসারণের 
জন্য স্থান পৃথক করে রাখা উচিত। এখনই ঘনবসতিপূর্ণ স্থান 
চাওড়া ও কর নিকোবর থেকে বাড়তি লোক সরিয়ে আনার ব্যবস্থা 
করা উচিত। 

মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকেদের এবং নিকোবরীদের বদি 
একই দ্বীপে পাশাপাশি বাঁস না করঙে হয় তাহলেই বোধ হয় 
খ্চাল। কারণ তাদের উন্নয়নের বর্তমান অবস্থায় যদি ভাতের 
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মূল ভূখণ্ড থেকে কোন লোক এসে তাদের শোষণ করতে সুর করে 
তাহলে তার! হয়ত আত্মরক্ষ। করতে পারবে না| যদি ভারতের মুল 
ভূখণ্ড থেকে আগত লোকের বসতি স্থাপন প্রথমে দক্ষিণের 
ক্ষুদে ও ডাঙ্গর নিকোবর দ্বীপেই সীমিত থাকে তাহলে ভাল হয়। 
এসব দ্বীপ রণনীতির দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপুর্ণ স্থান এবং এসব 
অঞ্চলে নিকোবরী জনসংখ্যা নিতান্ত সামান্থ। এসব দ্বীপে বিস্তীর্ণ 
অকধিত ভূমি পড়ে রয়েছে । অন্যান্য বিরল বসতি দ্বীপ-_যেমন 
কাচাল, টেরাস। কামোরটা এবং নান ইস রি 
আলাদ1 থাকা উচিত এবং এসব অঞ্চলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্ব 
প্রকার সুবিধাও দেওয়া উচিত। 

দ্বীপগুলির ভবিষ্যং উন্নতির পদ্ধতি কি প্রকার হবে তা বল! শক্ত । 
তবে সন্দেহ নেই এখানে উন্নতির খুবই সুবিধা আছে। নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় হল ছ্বীপগুলির মধ্যে যেমন, 
তেমনি বাইরেও ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ ও যাতায়াতের 
প্রচুর ব্যবস্থা, বিশেষতঃ জাহাজের সুবিধা বাড়লে নিকোবর 
ছ্বীপপুঞ্জের উন্নতি হতে বাধ্য। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেক অংশে 
জলবায়ু এবং জমি? খুব ভাড়াতাড়ি কলে এমন জিনিস- যেমন রবঝ]রঃ 
কফি, কোকো, বাদাম ও মশল্ল৷ ইত্যাদি-_উৎপন্ন হবার পক্ষে 
অত্যন্ত অনুকূল। অবশ্য কর নিকোবর ও চাওড়াতে যাতে বৃহৎ 
আকারের ক্ষেত-আবাদ করা যায় এরূপ প্রচুর জমি পড়ে নেই, তবে 
ভবিষ্যতে এইসব দ্বীপের অধিবাসীর! হয়ত তাদের প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা 
৭ বেশী লাভ হয় এমন নতুন ফসল বুনবে। নারকেল, স্পুরি 

ইত্যাদি পুরনো ফসল লাগিয়েও প্রচুর লাভ হতে পারে। নিকোবরীর৷ 

যদি উৎকৃষ্টতর নারকেল শাস, নারকেল তেল এবং সাবান তৈরী 
করতে শেখে, তাহলে এইসব জিনিসের ' শিল্প গড়ে উঠবে। ভুট্টা 
উৎপন্ন কর! সুরু হয়েছে । এসব দ্বীপে ভূট্া খুব ভাল হচ্ছে। 
এরা যদ্দি ভুট্টার চাষ 'মন দিয়ে করে তাহলে বছ সংখ্যক: 
শুকরের খাছ্যের এঁকট! সুরাহা হয় এবং শুকর মাংসের ব্যবসট 
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ইত্যাদি ভাল চলতে পারে। মাছুর, তীর-ধনুক, ঝুড়ি ইত্যাদি 
যদি বেশী করে তৈরী কর! হয় তাহলে এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডে 
খুবই জনপ্রিয় হতে পারে, তবে এগুলি পাঠাবার উপযুক্ত 
যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা চাই। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে 
জলে প্রচুর মাছ। নিকোবরীরা জাত জেলে । উপযুক্ত শিক্ষা! এবং 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পেলে গভীর জলে মাছ ধর1 এবং মংস্ত শিল্পের 
কাজে এরা খুবই সফল হতে পারে। বস্তুতঃ যদি নিকোবরীদের 
ভবিষ্ঃং উন্নতির যথার্থ পরিকল্পন। করা যায় এবং সরকার থেকে প্রদত্ত 
স্ববিধার যদি সম্পূর্ণ সংব্যবহার তার! করতে পারে তাহলে সেখানে 
বিপুল আথিক অগ্রগতি সম্ভব । | 
কিন্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্ং উন্নতির সুষোগ সুবিধার পক্ষে 
কিছু বাধা আছে। যেমন শিল্প সংস্থাগুলি তখনই ভাল চলবে যখন 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাজারে তাদের মালপত্রের চাহিদ। থাকে 
_এবং সেখানকার শিল্পজাত ্ট্রব্যের সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতা চালাতে 
পারে । একদিকে যেমন শিল্পের জন্ট কিছু কাচামাল বাইরে থেকে 
আনতে হবে অন্যদিকে তৈরী মাল জাহাজে করে রপ্তানি করতে 
হবে। কিন্তু তাতে জাহাজের খরচ এত পড়ে যাবে যে এসব 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে কোন লাভই থাকবে না। যেমন কয়েক 
বছর আগে আর আফুজি জাওবেট কোম্পানি-যে কোম্পানি 
এইসব দ্বীপে বু বছর ধরে বাণিজ্য করছে--কর নিকোবরে 
নারকেলের ছোবড়ায় রশি তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এবং 
দ্বীপে বা খুব সহজে পাওয়া যায় সেই নারকেলের ছোবড় দিয়ে 
খুব ভাল মাছুর ইত্যাদি তৈরী করত। এই শিল্প কিন্তু এগুলে। না 
কারণ জাহাজের খরচ দিয়ে মাদ্রাজ ও কেরাল!র রশি শিক্ছের সঙ্গে এরা 
প্রতিযোগিতা করতে পারল না । কোন বিশেষ শিল্প, তৈরী মালের 
উৎপাদন খরচ! যদি এত কম ন। হয় যে মাল পাঠানর খরচ! দিয়েও 
ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে তাহলে 
সেই শিল্প সাফল্য অর্জন করতে পারে না। 


848 ] : নিকোর বদ্ধীপপুপ্ 


নিফোবর দ্বীপপুঞ্জে শ্রমিকের খরচ বেশ বেশি। কারণ দৈনিক 
প্রয়োজনীয় কোন কোন দ্রব্যের (বাইরে থেকে যা আসে) 
সেগুলির দাম খুব বেশী বলে ওখানে জীবিকা! নির্বাহের খরচও 
বেশি । তাই শ্রমিককে ভাল পারিশ্রমিক দিতে হয়। তাছাড়া 
নিকোবরে উদ্ধত্ত শ্রমিক বেশী নেই। তাই বাইরে থেকে শ্রমিক 
আনতে হয় এবং তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় । 
, কর নিকোবর এবং চাওড়াতে ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটি 
অন্তরায় হুল উদ্ধত্ত জমির অভাব। সমস্ত ভাল ভাল জমি 
অল্পবিস্তর ইতিমধ্যেই ব্যবঙ্ছত হচ্ছে । দুটি দ্বীপের জনসংখ্য। ও 
জমির ওপর ক্রমেই চাপ পড়ছে । বেশি জমির প্রয়োজন হয় না 
এমন নতুন কিছু উন্নয়ুনমূলক কাজকর্ম .হাতে না! নিলে লোকেদের 
জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে । 

ধার নেওয়ায়. এমন কি সরকারের কাছ থেকে নেওয়ায় 
নিকোবরীদের আপত্তি নতুন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করায় আর 
একটি বাধা । যদি তার৷ নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদ 

গ্রহ করতে সক্ষম হয় তাহলেই শুধু উন্নয়নমূলক কাজ আরম্ত 
কর! সম্ভব হতে পারে। 

সবচেয়ে বড় কথা নিকোবরীর1! উপজাতীয় লোক হওয়ায় 
তাদের পক্ষে ত্বরায় নতুন কাজকর্ম গ্রহণ কর! একটা! নির্দিষ্ট সীমা- 
রেখার বাইরে আর সম্ভব নয়। একসঙ্গে তাদের অনেক বিষয় 
বল! হলে সমস্ত উপজাতীয় লোকের মত তাদেরও সব জট পাকিয়ে 
যায়। যদি সীমার বাইরে তাদের ওপর উন্নয়নমূলক. কাজ চাপিয়ে 
দেওয়। হয়ঃ তাহলে তাদের জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এবং 
তাদের জীবনে শত বেশি চাপ ও ক্লেশ আসবে ষে তাদের পক্ষে তা 
সহা করা শক্ত হবে। বস্ততঃ যদি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নমূলক 
কম্মন্ুচী রচনা করার সময় স্থানীয় অবস্থা এবং উপজাতীয় 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার বিবেচনা না করা হয় তাহলে'ত। শুধু ব্যর্থই 
হবে না, লোকের প্রভূত ক্ষতিও করবে। 
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এটা বড় ছূর্ভাগ্যজনক যে কখনো! কখনো ভারতের মূল ভূখণ্ড 
থেকে বিশেষ কিছু ব্যক্তি তাদের নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই ছ্বীপপুষ্জে 
আসেন। এখানে স্বল্পকাল থেকে দ্বীপের অবস্থ। সগন্ধে তাদের যে 
সামান্য ভাসা ভাস। ধারণ! হয় তারই ভিত্তিতে এখানকার ভবিষ্যৎ 
উন্নতির অবাস্তব ধারণ! নিয়ে কাধ্য পদ্ধতি ঠিক করতে চান এবং 
নিকোবরীদের অনুন্নত জাতি বলে হেয় জ্ঞান করেন। ভ্ঃখের কথা 
এই ষে; অনেকে তাদের জীবনধারণের মান ও দৃষ্টিভঙ্গি নিকোবরীদের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। এটা তারা ভূলে যান যে স্মস্ত 
উন্নতিই আপেক্ষিক । কোথা থেকে সুরু কর হয়েছে সেটি ভূলে 
গেলে চলবে না। যদ্দি কর নিকোবরের লোকের বর্তমান উন্নত 
অবস্থা প্রাক স্বাধীনতা কালের সঙ্গে তুলনা! করা যাষ তাহলে এই 
সত্য অবশ্ঠই বোঝ! যাবে যে তার! ছুনিয়ার উন্নত জাতিগুলির 
অন্ভতম এবং সম্প্রতি যেটুকু সাফল্য অর্জন কর! সম্ভব হয়েছে 
তারজন্ত এর৷ সত্যিসত্যি গর্ব করতে পারে। 


উনবিংশ অধ্যায় 
নিকোবরীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


সব্বপ্রথম এবং সর্র্বপেক্ষ। ষেটা মনকে নাড়া দেয় তাহল নিকোবরী- 
দের শান্তিপূর্ণ নিবিরোধী স্বভাব। নিকোবরীদের শান্তিপূর্ণ জীবন- 
যাপনে এতটা অভিরুচির কারণ তাদের অতীত ইতিহাস ও ছীপের 
পারিপাখ্ধিক অবস্থা । প্রকৃতি এইসব দ্বীপে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যপূর্ণ। 
প্রত্যেকের জন্যই এখানে প্রচুর রসদ রয়েছে । তাই নিকোবরীদের 
নিজেদের মধ্যে বা অপরের সঙ্গে আধিক কারণে কখনো! লড়াই 
করতে হয়নি। , বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থা এবং স্থানটির চতুর্দিকে 
জলমগ্নতার জন্য অতীতে নিকোবরীরা বহিরাক্রমণ থেকে অনেক্‌- 
খানি নিশ্চিন্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী আক্রমণের 
আগে পর্যস্ত বলতে গেলে তারা কোন বহিঃশক্রর দ্বারা আক্রান্তই 
হয়নি। তাই অতীতে নিকোবরীদের জীবন অনেক শান্তিপূর্ণ ছিল 
এবং এই শাস্তি এখন তাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে। 

গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ উপজাতি সমাজ দ্বীপপুঞ্জে শান্তিপূর্ণ 
আবহাওয়৷ স্থপ্টি করতে আরো! অন্কুল হয়েছে । নিকোবরীর! 
পরস্পরকে একটি বড় পরিবারের সভ্য বলে মনে করে। তারা! 
তাই ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করতে হিংসার পথ ত্যাগ করে, গ্রাম 
ও দ্বীপের কাউন্সিলের মারফৎ তার! তাদের বিবাদের মীমাংসা 
করতে চায়। শাস্তিপ্রিয়তা তাদের রক্তের মধ্যে এমন করে মিশে 
গেছে যে ছোট শিশুদের পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে কলহুরত অবস্থায় 
দেখা যায় ন|। 

এই শান্তিপূর্ণ গ্রকৃতিকে অনেক সময় ভীরুতা বলে ভুল করা! 
হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আক্রমণকারী জাপানীদের কাছে, 
বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ সাহসের অভাবের বিশেষ নিদর্শন বলে- 
লোকে মনে করে। এই সমালোচন, অসঙ্গত। সাহস গুণটচ 
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বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ 
পায়। সন্দেহ নেই- সাধারণভাবে নিকোবরীর! ঝুঁকি নিতে বড়' 
একট] চায় না, তার! নিরাপদেই থাকতে চায়। কিস্তু সময়কালে 
তারা স্বাভাবিক শোধ প্রদর্শন করতে পারে বৈকি। সমুদ্রে যখন 
মাছ ধরে বা মালপত্র তোলার কাজ করে; নৌকো করে অন্য দ্বীপে 
তাদের বাৎসরিক ভ্রমণে যায় এবং কখনো ক্ষেত-আবাদে কাজ 
করে তখন তার! যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নেয় এবং সাহসের সঙ্গে 
প্রাকৃতিক *ক্তির মুখোমুখি হয় । দিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী- 
দের হাতে যেভাবে চরম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার তারা সহা করেছে 
তাও খুব সাহসের পরিচায়ক | -তবে বিনা বাধায় জাপানীদের: 
কাছে ষে তারা আত্মসমর্পণ করেছে ত অবশ্য প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের 
ফলেই করেছে। তার! নিরন্ত্র। আক্রমণকারীকে কোন প্রকার' 
বাধা দিতে গেলে তাদের পক্ষে ত1। আত্মহত্যার সামিল হত। 
প্রতিরোধ করলে জাপানীর। প্রতিশোধ নেবার জন্য আরো নৃশংস' 
হয়ে উঠতে|। 

কাপুরুষ বলে তাদের অপবাদ দেওয়া অন্যায়। ' তবে এট। ঠিক 
যে নিকোবরীরা যোদ্ধার জাত নয়। তাদের মধ্যে এঁতিহোর 
একাস্তই অভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী অধিকারের 
আগে পর্যস্ত শাস্তির দীর্ঘ ইতিহাসের জন্য তাদের আত্মরক্ষার 
প্রস্ততি কখনোই করতে হয়নি । তাছাড়া জীবন ধারণের জন্য 
প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধও নেই। এই পরিস্থিতিতে নিকোবরীদের 
রণনিপুণ হবার স্বষোগ কম। এটা উল্লেখযোগ্য ষে নান! পরিবর্তন 
সত্বেও এখনে তারা সৈনিকের পেশ! নিতে অনিচ্ছুক, যদিও তাদের 
শারীরিক গঠন, সহিষ্ণুতা এবং রড়াশ্রিয়ত! সামরিক বিভাগের; 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । - 

নিকোবরীর। স্বভাবতই সং। সাধারণতঃ ওরা পরস্পরের" 
অধিকারের মর্ধাদ! দেয়। য! তাদের নিজের নয় এমন কিছু তারা; 
নিতে চায় না । নিকোবরীদের ঘরে তাল। দেওয়ার দরকার 'নেই ॥ 
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অত্যন্ত কম চুরি হয়। বন্ততঃ এমন সময় ছিল যখন রাস্তায় টাকা 
পড়ে থাকলেও নিকোবরীর। তা স্পর্শ করত না! । এখন অবশ্য অতটা 
সততা! নেই। এখন ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কিছু লোকের 
খারাপ প্রভাবের 'ফলে ও ব্যক্তিগত চাহিদ1! কতকট! বাড়ার জন্য 
লোকে অন্যের অর্থ ও দ্রব্যাদি স্থযোগ পেলে গ্রহণ করতে ততটা 
অনিচ্ছক নয়। অবশ্য এখনে। তারা পরস্পরের অধিকার ও সম্পত্তি 
খুবই মেনে চলে। তবে মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকজন সম্পর্কে 
তাদের মনোভাব 'একই রকম নয়। তাদের জিনিস অপহৃরণ 
করতে ওদের বিবেকে ততটা লাগে না। বিশেধ করে ছোট 
ছেলের1__যার। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত নিম্মতম কর্্মচারী- 
দের (যার! বালকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাড়ি ও স্থানীয় দ্রব্যাদি 
পাবার জন্য) সংস্পর্শে আসে_ তারা যদি তেমন সুযোগ পায় তাহলে 
লোভ সম্বরণ করতে পারে না। মূল ভূখণ্ড থেকে আগত বন্ধুদের 
কাছ থেকে কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন দ্রব্যাদি চুরি করে 
বসে। তারা অবশ্ট ' অপরাধে তেমন পারদণিত। দেখাতে পারে 
না। ধরা পড়লে সহজেই দোষ স্বীকার করে ও মূহুর্তের ভুলের 
'জন্য যথার্থই অন্থৃতপ্ত হয়। এরকম বিভ্রান্ত যুবকদের যোগ্য দণ্ড 
দেবার পর অনেকেই নিজেদের সংশোধন করে নেয়। গায়ের 
বয়স্করা! এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্য অপরাধীদের প্রতি রঢয আচরণ 
করেন। কোন যুবক ছুবার চুরি করেছে এমন বড় দেখা যায় না। 
এটাও তাংপর্ধ্যপুর্ণ ষে কিছু তরুণ বালককেই চুরির মামলায় জড়িত 
দেখা যায়। স্ত্রীলোক ও বয়স্কর। এমন মমপাঁয় জড়িত আছে বলে 
কখনো শোনা.ষায় না। এখনো মোটামুটিভাবে নিকোবরীরা 
সং ও সত্যবাদী, যদিও তাদের সতত! ও সতাবাদিত। ক্রমে কমে 
যাচ্ছে। 

নিকোবরীর! বড় সামাজিক | একা থাকতে ওর! ভালবাসে না। 
সর্ববরা সঙ্গী খোজে ।. কোন নিকোবরীর পক্ষে এক. কোন কাঁজ 
করা অসম্ভব। এমন কি প্রাত্যহিক কাজকর্ম করার জন্টও ওরা 
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সঙ্গী খোজে। প্রত্যেক নিকোবরীরই বনু সংখ্যক ইয়ার-দোস্ত 
আছে। কিছু পারিবারিক বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা কেউ কেউ 
দ্বীপের বিভিন্ন জনপদের বাসিন্দা 'আবার কেউ অন্ত দ্বীপবাসী। 
ছটি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধুত্ব ছু'শ তিনশ বছরের বন্ধন। 
পুরুযান্গুক্রমে তার! এই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে । যখন কোন 
নিকোবরী ভিন্গীয়ে ব নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোন স্থানে যায় 
তাকে থাকা-খাওয়ার জন্য বিন্দু মাত্রও মাথা ঘামাতে হয় ন1। 
পারিবারিক বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে উঠলেই হয়। যতদিন সেখানে 
থাকে তার৷ তাকে বাড়ীর লোকের মতই আদর-যত্ব করে। 

পারিবারিক বন্ধু ছাড়াও নিকোবরীদের অন্য বন্ধু-বান্ধবও আছে। 
ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ । প্রতিদিন রাস্তার ধারে যুবক 
বৃদ্ধ সকলকেই জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে গল্প-গুজব করতে 
বা অলসভাবে দ্বুরে বেড়াতে দেখা যায়। 

নিকোবরীদের বন্ধুত্ব কেবল তাদের নিজেদের জাতের লোকের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাইরের লোকেদের মধ্যেও তা বিস্তীর্ণ। 
ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকের! নিকোবরীদের বলে 
হিলচু' যার অর্থ আমার বন্ধু। এটি আশ্চধ্য যে আগে নিকোবরী- 
দের ভাষায় "শত্রু বলে কোন শব্দ ছিল না। এখন ষে প্ছুবমন; 
শব্দ তাদের ভাষায় এসে গেছে, ' সেট হিন্দী থেকে আমদানী। 

কিন্তু এও সত্য যে বহিরাগতদের প্রতি, বন্ধুত্পরায়ণ হলেও 
নিকোবরীরা আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয় খোলে না। তাদের 
সঙ্গে নিবিড় বন্ধুতধ হতে সময় লাগে । এর কারণ প্রথমতঃ এই 
ঘে বহিরাগতদের মনোভাব সম্পর্কে তারা সন্দেহপরায়ণ । অতীতে 
বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা যেভাবে তারা শোধিত 
হয়েছিল, সে কথ! তাদের এখনো স্মরণ আছে। তাই নিকোবরীরা 
বহিরাগতদের সম্পকে “সাবধান হতে শিখেছে । তাদের. সঙ্গে ব্যাক্ত- 
গত' সম্পর্ক স্থাপনে তারা বেশ সতর্ক। অল্নকালের জন্য দ্বীপে 
যার! আসে ভারা লোকের ' সঙ্গে ব্যক্তিগত সন্বদ্ধ স্থাপন কক্ষতে- 
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পারে না এবং তারা অভিযোগ করে নিকোবরারা উদ্দাসীন, উত্তাপ- 
হীন। এবং ওদের কাছ থেকে বন্ধুত্বের কোন সাড়াই পাওয়। যাঁয় না। 
একবার কোন বহিরাগত নিকোবরীদের বিশ্বাস অর্জন করতে 
-পারলে এবং তার যথার্থ শুভেচ্ছ।) বন্ধুর ও সোহার্দের কথা বোঝাতে 
পারলে তার! গভীর বন্ধুত্ব ও ষোল আন বিশ্বাসের মনোভাব দেখায় 
এবং সর্ব্বপ্রকারে তাকে সাহাষ্য করতে অনুসরণ করতে উদগ্রীব হয়। 

নিকোবরীদের সন্সেহ প্রকৃতিও তাদের দৃঢ় “পারিবারিক বন্ধনের 
অগ্ভতম কারণ। সাধারণ একজন. নিকোবরীর ব্যক্তি স্বাতন্ব্যবোধ' 
খুব কম? পরিবারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার প্রবণতাই তার 
প্রবল। কোন নিকোবরীর কার্যকলাপই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা 
আত্ম উন্নতির জন্য একেবারেই নয়। সমস্ত পরিবারের শুভ ও মঙ্গল 
চিন্তাই তার মনের মধ্যে সর্বদা! জাগরূক । প্রতি ব্যক্তিই পরিবারের 
অন্তান্য সভ্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তাদের জন্য তার প্রবল, 
সহমগিতা। পরিবারের নিবিড় বন্ধনের জন্যই খুব কম নিকোবরীই 
ভারতের মূল ভূখণ্ডে কাজের খোজে আসে। যদ্দি বা অল্প সংখ্যক 
লোক আসে কিছুকাল পরেই বাড়ীর জন্য তাদের এত মন খারাপ 
হয়ে যায় ষে চাকরি ছেড়ে তার। পরিবারে ফিরে যায়। 

নিকোবরীর! শুধু বন্ধুত্ব খোঁজে না, রোমান্টিক ভালবাসার জন্যও 
তাদের মন কাদে । তাই কিশোর বা কিশোরীরা যখন জীবনের 
কবোঞ্চতা৷ অনুভব করতে সুর করে তখন কিশোরী বা কিশোরদের 
'দ্বৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উৎস্থক হয় ও নিজেদের চেহারা, ও 
পোষাকের দিকে বিশেষ নজর দিতে স্থুর করে। 

বহু প্রেমের ব্যাপার ঘটে । আর হদয়ঘটিত ব্যাপারে যেমন 
হয়ে থাকে, হয় মিলন ও স্থুখ নয়ত বিরহ ও বেদনা । . প্রেম ও 
রোমান্স নিকোবরীদের জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাদের 
জীবন এতে আরে স্থযমাময় করে তুলেছে। 

ওদের আপোষ করার মনোভাব. অদ্ভুত । পরিবর্তনের সঙ্গে 
“খাপ খাইয়ে নিতে পারার মধ্যে তাদের এই মনোড়াবই প্রতিকলিত। 
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এই মনোভাবই যুগ যুগ ধরে সতেজ; কর্মততপর ও উৎসাহী জাতি 
হিসাবে তাদের টি'কে থাকার ক্ষমতা দিয়েছে। 

নিকোবরীরা বড় অমিতব্যয়ী। ওদের এই নিরাপত্তীবোধ আছে 
ষে ওদের মৌলিক চাহিদা পূরণে কোন অন্থুবিধা হবে না। সেই 
জন্যই অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়ত। ওরা অনুভব করে না এবং খুব 
তাড়াতাড়ি পয়সা খরচ করে ফেলে, তা সে নিজেদের জন্যই হোক 
বা কোন বিশেষ উপলক্ষে। সেইজন্যই এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া 
মোটেই আশ্চর্যজনক ময় যে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তির আয় ভারতের 
মূল ভূখণ্ডের মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম। এদেরও হঠাৎ 
টাকার দরকার হলে দ্রুত নারকেলের শাঁস ও স্ুপুরি বিক্রী করে 
তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। .এরা আতিথ্যপরায়ণও এবং 
নিজেদের যা আছে অপরকে ভাগ দিতে একটুও ইতস্তত করে না। 
তাদের গৃহে কেউ গেলে ভাব ও কল। দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ণ 
করে। কখনোবা চ৷ বিস্কুট দেয়। তারা কখনো! কখনো পার্টিতে 
বহ্রাগতদেরও আমন্ত্রণ করে এবং বেশ ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যবস্থা করে ॥ 

বাইরে থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অথবা অন্যদের তারা 
উপহারাদিও দেয় যেমন বিনুক ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণীর খোর্ল, 
তাদের হাতের কাজ ইত্যার্দি। অবশ্য বিনিময়ে তারাও উপহার. 
প্রত্যাশা করে। তবে তাদের কিছু না দেওয়া হলে বিশেষ কিছু 
মনে করে না। কখনে যদি কোন আগস্তকের কোন দ্রব্যের প্রতি 
আগ্রহ জন্মে তাহলে সেটি হয়ত অসক্ষোচে চেয়েও বসে। ঘদিও 
কর নিকোবরের লোকের। কিছুটা শহুরে বলে খুব কমই চায়। 
কিন্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানে লোকে এত বেশি সরল 
যে স্বস্বাধিকারের কোন বোধই তাদের নেই। ' তার! প্রায়ই বাইরের 
লোকের কাছে এট! ওটা চেয়ে বসে । একবার আমি যখন ভাঙ্গর 
নিকোবরে পুল্লোভাবি গীঁয়ে ট্যুরে গিয়েছিলাম, গায়ের মোড়ল 
'আমার সম্পোট” সার্ট দেখে এত মুক্ধ হয়েছিল (তখন -9ই..সার্টটাই 
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আমার একমাত্র পোষাক ছিল) যে সে আমাকে ধরে বসল গা 
ছাড়ার আগে সা্টটি যেন তাকে দিয়ে যাই। অনেক করে বুঝিয়ে- 
শুনিয়ে বললাম, আর একটি স্পোর্ট সার্ট তাকে পরে অবশ্যই 
পাঠিয়ে দেব। এই অজ্ীকার করার পরে সে আমাকে ছেড়ে 
দিল ও অন্যান্য গায়ের মধ্য দিয়ে খালি গায়ে যাবার লজ্জা 'থেকে 
আমি রেহাই পেলাম। আগেই বল৷ হয়েছে অন্যদিকে আবার 
নিকোবরীর ধার নিতে বড় অনিচ্ছুক” বুটিশের শাসনকালে 
ব্যবসায়ীদের কাছে তার। যখন সর্ববদ1 খণগ্রস্ত থাকত এবং শোষিত. 
হত সেই তিক্ত স্মৃতির ফলেই ধার নেওয়ার ব্যাপারে এই মনোভাব 
হয়েছে । তাছাড়। আত্মমধ্যপাবোধের জন্য) তার! মনে করে ধার 
নিলে অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 

নিকোবরীদের জীবন সম্বন্ধে এক ধরণের দার্শনিক মনোভাব 
আছে যার জন্য ওর। ভাল-মন্দ স্খ-ছ্ুঃখ সব কিছুকেই মানব জীবনের 
অপধিহাধ্য অঙ্গ বলে মেনে নেয়। ওরা পরিবারের প্রতি বিশ্যে 
আসক্ত, আত্মীয় জনের প্রতিও ওদের খুবই প্রীতিবোধ তবু কিছুকাল 
আগে পধ্যন্ত ওরা পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ জনের মৃত্যুতে এক ফৌটা 
চোখের জল ফেলত ন।। সম্প্রতি বাইরের সঙ্গে সংযোগের ফলে 
জীবন সম্বন্ধে তাদের এই দার্শনিক মনোভাব কিছুট। কমেছে এবং 
. প্রিয়জনের মৃত্যুতে ওরা কাদতে সুরু করেছে । তবু পৃথিবীর অন্যান্য ' 
দেশের লেকের চেয়ে ওর! খুব কম কাদে । 

জীবন সম্পর্কে এই দার্শনিক মনোভাব তাদের সমস্ত কিছুতেই 
সদাসন্তৃষ্ট ভাবের মধ্যেও প্রতিফলিত। দ্বীপপুঞ্জের পরিস্থিতিতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনযাত্রার চাহিদ1 অনায়াসে পুরণ হয় বলে ষে 
তৃপ্তিবোধ, এ সন্তোষ তার চেয়েও বড় জিনিস। তবে জনসংখ্য। 
'বুদ্ধি এবং পরিবর্তনের “ফলে নান! রকম সমস্যা। দেখা দিলেও তাদের 
সম্তোষের মনোভাব এখনে বিলুপ্ত হয়নি। তারা তাদের সমস্যা 
নিজেরাই সমাধান করতে চেষ্টা করে এবং যখন প্রয়োজন হয়" 
সরকানী সন্্াব্য. প্রার্ঘন) করে। কিন্তু সমস্তা নিবে তার! খুব বেশি; 
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হৈ-চৈ করেনা । যদি এমন ব্যাপার হয় যে তার! নিজেরা সমাধান 
করতে পারল না বা সরকারী কর্দমচারীরাও অপারগ, তাহলে 
তারা অত্যন্ত স্ববিবেচনার পরিচয় দেয়। ব্যাপারটা একটা ঘটে 
যাওয়া ঘটনার মত গ্রহণ করে এবং বিনা অভিযোগে তার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে । 

নিফোবরীরা কোন দিক দিয়েই বিবেচনা বোধশুম্য নয়। তার! 
বেশ বুদ্ধিমান । ওদের নিজেদের জীবন খুব সরল বলে অনেক 
নতুন ভাবধার! বুঝতে ওদের অসুবিধা হয়। কিন্তু তাদের জীবনকে 
সমূহ প্রভাবিত করবে এমন সব বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করতে 
তারা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। নিকোবরীদের কোন 
বিষয়ের নানাদিক সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে বোঝান যায়. তাহলে 
তার! প্রায়ই-সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে । শাসন সংক্রান্ত এবং 
উন্নরনমূলক কাজে সরকার যে তাদের যুক্ত করতে পারছেন তা! 
একেবারেই বিন! কারণে নয়। তাদের যে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তা 
তাদের শিখতে পারার ক্ষমতাতেও তার! ভাষা, গান ও খেল! 
শিখতে অত্যন্ত সুদক্ষ । তার! বেশ বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন লোক। যা 
তার বোঝে না তাই নিয়ে মতামত দিতে চায় না। কোন কর্মন্থচীর 
গুণাগুণ নিয়ে তাদের কাছে লম্বা লম্বা বুলি কপচানোর চেয়ে হাতে. 
কলমে তার বাস্তব স্ুবিধ। দেখিয়ে দিলে তার! প্রভাবিত হয় বেশি । 
নান৷ কাজে তাদের যান্ত্রিক তৎপরতা! এবং হাতের নিপুণতার সঙ্গে 
তাদের. বাস্তব (প্রকৃতি একত্র মিশে' গেছে। বেশ কয়েকজন 
নিকোবরীই খুব ভাল মেকানিক ও ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে বিশেষ করে 
কারখানায় এবং প্রাইভেট ট্রেভিং কোম্পানির জাহাজে । যে কাজ 
তারা! করে তার পেছনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট ব্যাপার রয়েছে 
সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি ও 
যোগ্যতা এত বেশি বঙ্গে ষে কোন সাধারণ বস্ত্র তারা চালাত 
পাযে। -' 

নিব স্বভাবে, লঙ্দা ও সক্োচফীনাঙগার পাক সি) 
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তারা খন ভারতের মূল ভূখণ্ডে আসে এখানকার পারিপান্থিক 
অবস্থা দেখে এতই বিস্মিত হয় যে লজ্জায় তারা একেব!রে মৃক হয়ে 
যায়। বাইরে থেকে তারা৷ আসে; যাদের জানে না তার্দের কাছেও 
তারা বড় আড়ষ্ট এবং তাদের সঙ্গে খুব কম কথা বলে। তাদের 
মূল্যবৌধও অদ্ভুত। বাইরে থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে 
নিজেদের দাবী ও অভিযোগের কথ! জানানো বড় অশিষ্টাচার বলে 
মনে করে। মন্ত্রী এবং অন্যান্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা দেশের অন্যান্য 
স্থানে নানারকম নালিশ ও অভিযোগ শুনতে অভ্যস্ত; তার! খুব 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হন। নিকোবরীরা বলে যে তার! কিছু চায় না, 
মাননীয় অতিথি দ্বীপপুঞ্জে কয়েকদিন আনন্দ করে যেতে পারেন 
এটাই শুধুচায়। তাদের সম্পর্কে সুখকর স্মৃতি যেন তার মনে 
জেগে থাকে-তারা বলে, এটাই তাদের কামন!। ১৯৫৯ সালে 
তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। 
তার শুভ ছাড়। এরা আর কিছু চায় না৷ একথা শুনে তিনি একেবারে 
কেদে ফেলেছিলেন। কিন্তু এই রকম অনুভূতি এবং * বিশিষ্ট 
লোকের প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রম নিকোবরীদের ক্ষতিই .করেছে। 
ওদের খুব বেশী সমস্যা বা অনুবিধ! নেই। যেটুকু আছে ঘ্বীপপুণ্জে 
অবস্থানকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ষদি তাও না! জানানো! হয় তাহলে 
তাদের আগমণের উদ্দেশ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারে না। 
সন্দেহ নেই স্থানীয় অফিসারের! পরিদর্শকদের নিকট লোকের 
সমস্তা ও অস্ুবিধার কথ! জানায় এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের 
গোচরেও নিয়ে আসে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কাছে জনতার 
আওয়াজ না পৌঁছানোর ফলে প্রয়োজনানুরূপ জরুরী ব বলে মনে করা 
হয়না । * 
, নিকোবরীর! অত্যন্ত বাহাড়্শন্। যে কোন-লোক তার 
রম্থুর গৃহে আসুক ন৷ কেন জিজ্ঞাসা না করেই সে ঘরে বা থাকে সব 
১০০ লীন পরস্পরের কাছে তারা 
ব অভিবাধনেগ্সও ধার ধারে না বা কৃতজত। প্রকাপও, 


নিকোবরীদের সাধারণ বৈশিষ্ট 259 


করে না। যখন ছুজন নিকোবরীরা রাস্তায় সাক্ষাৎ হয় .কে 
কোথায় য্বচ্ছে বড় জোর তারা তাই জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাছাড়৷ 
কোন আনুষ্ঠানিক অভিবাদন বিনিময় হয় না।' এখন বহিঃ- 
সংযোগের ফলে ইংরাজী কেতায় পরস্পরকে অভিবাদন স্মুরু 
হয়েছে। যেমন, তুলোক পুহু' € প্রভাত ১ “তুলোক আকাশ; 
€সুদ্বিপ্রহর বা শুভদিন ), “তুলোক হারাপ” (শুভ অপরাহ্ন বা 
সন্ধ্যা)। “তুলোক হোথ্ন' (0০০৫ 17180)। তবে এগুলি 
বিশেষ করে বাইরের আগন্তকদের জন্যই । নিকোবরীদের ধন্যবাদ” 
বা “অভিনন্দন' শব্দের কোন যোগ্য প্রতিভাষা নেই। এখন “রাম! 
লোচি' কথাটি ধন্যবাদ অভিনন্দন এইসব শব্দের স্থানে ব্যবহৃত 
হচ্ছে, কিন্তু আসলে এর অর্থ “আমি সুখী”, কৃতজ্ঞত। বা অভিনন্দন 
জানাবার জন্য কোন শব বা বাক্য নয়। 

স্থানীয় অফিসারদেরও নিকোবরীরা আপনার লোক বলে মনে 
করে এবং তাদের প্রতিও তাদের আচার-ব্যবহার আড়ম্বরশৃন্য সহজ 
সরল। কোন নিকোবরীর কোন অফিসারের কাছে কোন কাজ 
থাকলে সে নিজের নামধাম না বলে, অফিসার ব্যস্ত আছেন কিন! 
তার খোজ নানিয়ে সোজ! তার ঘরে ঢুকে যায় এবং বিনাদ্ধিধায় 
তার সব অভিযোগের কথ। বলতে থাকে । অফিসের পরে হলেও 
নিকোবরীর. অনায়াসে অফিসারের বাড়িতে চলে যায়। 'অফিসা'র 
খাচ্ছে কিনা, খাবার মাঝখানে ব্যাঘাত করবে কিন! সে সব ভাবনা. 
ওদের নেই। এমন কি অফিসার ভদ্রতার খাতিরে. তাদের খেতে 
বললেও তার এই অন্থুরোধ রাখতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না। 

অফিসার বা অন্য কেউ গ্রাম পরিদর্শন করতে এলে তাদের সামনে 
উঠে দীড়াবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না। এটাও ওদের সহজ' 
ব্যবহার। এমনও হয় যে মোটামুটি কোন বিশিষ্ট পরিদর্শককেও 
তার] বসতে বলে না বা ঘরের ভেতরে আসতে বলে না। .বাইরে 
থেকে অল্প দিনের জন্ত আগত পরিদর্শকরা নিকোবরীদের এই ধরল 
ব্যঘহারকে ভুল, বোঝে । রূঢ় আচরণ বলে মনে করে।. এটা" 
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হুঃখের কথ! কারণ ওদের কোন অশালীন মনোভাব নেই। তবে 
অত্যন্ত বেশি অনাড়ম্বর ও সহজ .বলে ওরা আশ! কুরে ফে 
পরিদর্শকদের যদি ওদের বাড়ীর ভিতর আমতে হয় বা বসতে হয় 
তাহলে তার! নিজেরাই ত1 করবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। এখন 
অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কর নিকোবরের অধিকাংশ 
গায়ের মোড়লর। এবং অন্যান্য দ্বীপের কেউ কেউ অধিকতর শহুরে 
লোকদের আদব-কায়দ। কিছু রপ্ত করেছে ।" তাদের গ্রাম দর্শন 
করতে এলে অফিসারদের আস্ত্রন বস্থুন ইত্যাদি বলতে শিখেছে ।' 
কিন্ত কোন কোন উৎসব-মজলিশে তারা এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত 
বলে আপ্যায়ন করতে ভুলেও যায়। 

নিকোবরীর। জীবনের সব কিছুতেই আনন্দ খোজে । তরুণ ও. 
বৃদ্ধ সকলেই চিত্ত বিনোদনের অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিতে উৎন্থুক। 
সাধারণ আমোদ-গ্রমোদেও সবাই যোগ দেয়। আনন্দ করতে, 
পারার এই ক্ষমতার জন্যই বয়সের তুলনায় তাদের তরুণ দেখায়। 
সামান্য কথায় তার৷ উচ্ছুসিত'হাসিতে ফেটে পড়ে । এই গুণগুলির, 
জন্য তাদের এত ভাল লাগে। ওদের পরিহাসবোধও বেশ আছে 
এবং অনেক ঠাট্টা-মস্করাও করে, কিছু কিছু পরিহাস আবার 
নিজেদের নিয়েও, সর্ববদা সব কিছুতেই ওদের পরিহাসবোধ 'অটুট ।' 
প্রায়ই অফিসার এবং মোঁভলদের কোন সভায় গুরু .গম্ভীর' 
আবহাওয়া । কোন মোড়লের কোন লঘু পরিহাসে 'হান্কা হয়ে, 
যায় এবং সভায় উপস্থিত সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ে। তখন, 
৮ বিশ্বাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অস্কূল আবহাওয়ার 
স্ষি হুয়। 

দবায়িত্পূর্ণ এবং দায়িহীন এই ছুররম আচরণই নিকোবরীদের 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য। গীয়ে দৈনন্দিন কাজ ওরা! অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ- 
ভাবে করে৷ বিশেষ করে মোড়লর। তাদের কর্তব্য অত্যন্ত দাঁয়িত্ব- 
বোধের “সঙ্গে সম্পন্ন করে।. সাধারণভাবে পল্লীর, কাজকর্ম সু 
ভাবেই পরিচালনা করে। কিন্তু গায়ের চিরাচাঁরিত- কাজবর্দ 
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ব্যতীত অন্ত কাজকর্মে মোটের উপর তারা বড় দ্রায়িতঘবোধহীন, 
বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপারে ৷ পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে কোন 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে পারার মত অগ্রসর তারা এখনো 
হয়নি। এমন কি মোড়লরা পর্যস্ত অনেক দরকারী কাজকর্মের 
কথা খুব সহজেই ভুলে যায়। বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজের 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কারণ উন্নয়নের পরিকল্পন! কার্যে রপায়নের 
ব্যাপারে সম্মত হয়েও মোড়লেরা এবং সংশ্রিষ্ঠ বাক্তিরা যথার্থ 
উৎসাহের সঙ্গে কাজে এগিয়ে আসে না বা এ বাপারে তাদের 
পুর্ণ দায়িত্ব পালন করে না। সরকারী বিভাগে- এবং ট্রেডিং 
ক্রেম্পানিগুলিতে নিকোবরীদের নেওয়ার, অভিজ্ঞতাও সুখকর, 
হয়নি। প্রকৃতির কাছাকাছি যার! থাকে তাদের বোধ হয় এরকমই 
হয়, সমস্ত নিকোবরীদেরও তেমনি মেজাজের ঠিক নেই। যদি 
মাছ ধরতে যাবার মন হয় বা ব্যক্তিগত কারণে কাজে অনুপস্থিত 
থ।কার ইচ্ছা হয় দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে, যথা নিয়মে ছুটি ন! 
নিয়ে তারা তাই করবে। বিশেষ করে ক্ষেত-আবাদ করার খতুতে, 
এবং গায়ের পাল! পার্বনের দিনগুলিতে নিকোবরীর। দিনের' পর 
দিন অনুপস্থিত থাকে ফলে সরকারী বিভাগের কাজকর্মের ক্ষতি 
হয়। অনিয়মিত হাজিরার জন্য সংণোধনমূলক নীতি অবলম্বন 
করাও বৃথ1। চাকরি পাওয়া! বা ভিলমিস হবার মত কঠিন দণ্ডেও 
বাঞ্ছিত' ফল পাওয়া যায় না কারণ নিকোবরীদের মনে এই 
নিরাপত্তাবোধ আছে যে তার! নিজেদের গাঁয়ে পুরনে। পেশাতে ফিরে 
যেতে পারবে এবং. যৌথ পরিবার প্রথায় তাদের মৌলিক চাহিদা 
পুরণ, হবে। অব্য নিকোবরী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যতিক্রমও 
আছে,.বিশেধ করে ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে যারা সব্বদ1 নিয়মিত 
এবং খুব উৎসাহে ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করে.। তবে বাঙ্জ 
করায় এদেরও সবচেয়ে বড় বাঁধ! এর! স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে. 
পারে না। সম্ষটকালে পরিস্থিতির কিভাবে সম্মুখীন হবে, কিভাবে 
খাপ খাইয়ে নেবে তা কিছু বোঝে না। এরকম নিকৌঁবরীদৈর 


26 .. নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 


কন্মী হিসাবে যথেষ্ট মূল্য, তবু এদের দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন পদ দেওয়া 
যায় না এরং ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে 'আগত অন্যান্য কন্মীদের 
ওপরই তাদের কাজের দেখাশোনার ভার দিতে হয়।' 

নিজের পুরনে। কাজ ছাড়া অন্য কাজে এই রকম দায়িত্বহীন 
মনোভাব দেখাবার কারণ হয়তো এই যে 'নিকোবরীরা এরকম 
কাজের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হদয়ঙ্গম করতে পারে না। খুব সম্ভব 
আরো শিক্ষা বিস্তার, বুদ্ধির বিকাশ, মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে 
তাদেরও অন্তরে দায়িতবোধ জাগবে এবং তারা তখন স্ুনিপুণ কর্মী 
হতে পারবে । 

নিকোবরীর1 কাজে গররাজি হলেও একবার যদি কাজে যেভে 
' মনস্থ করে তাহলে সব সময় সময়মত কাজে যায়। সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও তাঁর! ত্বভাবতই সময়মতই যোগদান করে। প্রায়ই তারা 
নির্ধারিত সময়ের পুর্বর্েই যাঁয়। 

তাদের নিজেদের সামাজিক অনুষ্ঠান এত আড়ম্বরশূন্য যে অতিথির! 
আগে এলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ষে সব অনুষ্ঠানে মূল ভূখণ্ড, 
থেকে আগত কেউ নিমন্ত্রণ করে সেই সব অনুষ্ঠানে বা যেখানে বাইরের 
আড়ম্বর কিছু পালন করা হয় সেখানে এদের নিয়ে বেচারী 
আমন্ত্রণকারী বড় বিব্রত হয়ে .পড়ে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করার 
সময়ে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই যারা এসে উপস্থিত 
সেই অতিথিদের নিয়ে কি করবে ভেবে, পায় 'ন17 

এটি বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস যে নিকোবরীরা৷ অত্যন্ত 
স্পর্শকাতর । তারা সহজেই আহত হয় ও মনে কষ্ট পায়। এমন 
অবিচল জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক এমন স্থুসমঞ্জস্ যে মনে ব্যথা 
পাবার মত স্টন! তাদের, সংসারে খুব কমই ঘটে।, কিন্তু তবু 
নিজেদের মধ্যেও কারুর মনে আঘাত লাগে এবং সে মনে ব্যথ। 
পীয়। অনেক সময় বিশেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে তারা. 
'এত বিচলিত হয় যে কেউ কেউ আত্মহত্যা! ' করতে যায়, হয় গলায় * 
দড়ি দিয়ে নয়ত সমৃদ্রে ডুবে । নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অন্ঠান্ত অপরাধের : 
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ঘটন! খুব কম হলেও আত্মহত্যার হার খুব বেশি। সৌভাগ্যবশত 
আজকাল আত্মহত্যার হার*অনেক কমে যাচ্ছে কারণ লোকের! 
এমন কাজের অযৌক্তিকতা৷ বুঝতে পারছে এবং ক্রমশঃই নিজেদের 
জীবনের অনেক বেশি মূল্য দিতে শিখছে । 

মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকজনের সম্পর্কে এলে তাদের মনে 
আঘাত লাগার কারণ ঘটে বেশি । মূল ভূখণ্ড থেকে আগত অনেক 
লোকেরই নিকোবরীদের মনোভাব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেই। 
মেজাজী ও অবিবেচক লোকেরা তাদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথ! বলে। 
তাছাড়া ভারতের মূল ভূখণ্ডের কিছু মূর্খ লোকের নিজেদের সম্বন্ধে 
'উ'চু ধারণ! থাকে, তারা! তাই নিকোবরীদের যথোচিত মর্যাদা দিতে 
পারে না। নিকোবরীরা তাদের রূঢবাকো আঘাত পায়, তাদের 
আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে এবং এদের ক্ষমা করা তাদের পক্ষে 
শক্ত হয়ে পড়ে । উত্তর অবশ্য তার] দেয় না বা কোন হিংসাত্মক 
কাজও করে না, কিন্তু তার1 অত্যন্ত আহত হয এবং সে সম্পর্কে 
তার! হয়ত অনেক পরে কোন একদিন কোন উপলক্ষ ব৷ প্রসঙ্গ 
ছাড়াই, হঠাৎ বলে বসে। তাই গাঁষের মোড়লদের সঙ্গে বিশেষ 
কোন জরুরী বিষয় আলোচন কালে কোন অফিসার হয়ত একেবারে 
আকাশ থেকে পড়ে ষখন কোন গায়ের মোড়ল সম্পূর্ণ একটি অসম্পংক্ত 
তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথ! বলতে শুক করে ও বিরূপ মনোতাব ব্যক্ত 
করতে থাকে। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কোন ব্যক্তি হয়ত 
এই ঘটনার. সঙ্গে জড়িত। অতীতের সেই ঘটনা হয়ত সবাই 
ভুলেও গেছে। শুধু যেসব নিকোবরী এর সঙ্গে জড়িত তাদেরই ত৷ 
মনে আছে। তখন সেই অফিসারের আহত নিকোবরীর্দের বিঙ্ষুব্ 
মন শান্ত করার জন্য সব রকম বুদ্ধি ও কোঁশল প্রয়োগ করতে হুয়। 
ওদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রচুর বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল, ওদের 
মনোভাব বুঝবার ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে সহানুভূতি ও ধৈর্য চাই। 
এসব গুণ ছাড়া এদের মধ্যে কাউকে কাজ করতে পাঠালে ' সফল 
হবার সম্ভবনা কম। 


বিংশ অধ্যায় 
উপসংহার 


নিকোবর ছ্বীপপুগ্তের সামাজিক ও আরিক অবস্থ। পর্যালোচনা 
করার পর যে বিম্মযকর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তা হল এখানকার 
লোকেরা অদ্ভুত রকমের সুখী । মনে হয ওরা বাঁচার কলা- 
কৌঁশলটি আবিষ্কার করে ফেলেছে । অর্থহীন ছন্দে জীবনটা ন৷ 
ভরে, বাস্তব লাভের পিছনে অসঙ্গত পরিশ্রম ন। করে তাদের 
প্রচুর শান্তির আরাম, অবকাশ ও আনন্দ। কর নিকোরবরে ওরা 
নতুন ও পুরাতনের সব ভাল জিনিস নিয়েছে । সমবায় সংস্থা 
বুদ্ধির সঙ্গে; বাণিজ্য নিযস্ত্রণেব সঙ্গে ওদের পাথিব সমুদ্ধি বেড়েছে। 
এখন তাদের আহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা আগের চেয়ে 
অনেক ভাল। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ-মুবিধার ফলে 
স্বাস্থ্যও আগের চেষে ভাল । ভূত-প্রেত পূজো ছেড়ে দেওযাতে 
এবং ধন্মান্তর গ্রহণের ফলে এখন আর সব্বদ1 ভয় ও ত্রাসের 
মধ্যে থাকে না বরং জীবনের মুখোমুখি দাড়াতে পারার মত 
আত্মবিশ্বাস ওদের হয়েছে । কিন্তু পরিবর্তন সত্বেও ওর] ওদের 
এঁক্বোধ হারিয়ে ফেলেনি, হারিয়ে ফেলেনি সামাজিক দায়িত্ববোধ, 
পরম্পর়ের সঙ্গে সামপ্স্ত রক্ষা করে চলার ক্ষমতা, হারিয়ে ফেলেনি 
শাস্তি ও সন্তোষ এবং জীবন উপভোগ করার সামর্থ । তাছাড়! 
নিকোবরীরা কোন দিক দিয়েই বর্র জাতি নয়। তাদের একটি 
স্থসংহত জীবনধাত্রা এবং বর্ণাঢ্য নিজন্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বস্তৃতঃ 
ওদের মধ্যে এমন জিনিস রযেছে যা তথাকথিত গুগতিশ্বীল জাতির 
ওদের কাছে শিখতে পারে, যেমন ওদের সামাজিক দায়িত্ববোধ, 
সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছ।-অনিচ্ছ! বিসঙ্জন দেওয়া, 
সম-অধিকার নীতি, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা! এবং মনের সম্ভোষ। 
নিকোবরী সমাজ অবশ্তঠ এখন একটি মোড়ে এসে দাড়িয়েছে, 
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আগামী পাচ-্দশ, বছরে যা কিছু করা হবে তাতে নতুন করে 
ভবিষ্যতে লোকের ভাগ্য গড়ে উঠবে। এতদিন পর্যস্ত এদের 
পরিবর্তন সচেতন কোন প্রচেষ্টার ফলে ততট। হয়নি যতটা হয়েছে 
কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য শক্তির জন্য । কিন্ত আজ এর! সেই সৰ' 
শক্তির দ্বারা নিজেদের আর পরিচালিত হতে দিতে পারে ন1। 
তাদের সচেতন প্রচেষ্টা, করতে হবে। অতীতের যা কিছু ভাল 
ত৷ সংরক্ষিত করতে হবে । তারপর মৌলিক য' পরিবর্তন প্রয়োজন; 
সে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথ! উজ্জ্রল ভবিষ্যতের 
জন্য তাদের কঠোর.পরিশ্রম করতে হবে। 

সবচেয়ে জরুরী পরিবর্তন দরকার কৃষি সক্রান্ত ব্যাপারে । 
প্রাত্যহিক কাজ কর্মের প্রতি তাদের আচরণে । এখন পর্ধস্ত 
নিকোবরীরা ক্ষেত-আবাদের ব্যপারে প্রকৃতির অজশ্র দাক্ষিণ্যের 
উপরই নির্ভর করতে অভ্যন্ত । নিজের পরিশ্রম করে কম। এমনি 
করে ভূমির পরিপূর্ণ ব্যবহার, হয় না। অধিকতর যত্বে কঠিনতর 
পরিশ্রমে যত, বেশি ফসল হতে পারে তার চেয়ে অনেক কম ফসল 
হয়। বর্তমানে কৃষিজাত দ্রব্যে সমস্ত অধিবাসিদের কোন রকমে 
কুলিয়ে যায়। তবু চিরাচরিত কৃষি প্রণালীর সাহায্যে এই. রকম 
উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদার এই সম-ভারসাম্য বেশি 
দিন রক্ষা! করা সম্ভব নয়। দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা ভয়াবহ রকম 
বেড়ে যাচ্ছে। কর নিকোবর ও চাওড়াতে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার 
চাপ বেশ বোঝা! যাচ্ছে। অবশ্য এখনও পর্যস্ত তত প্রকট হয়ে 
ওঠেনি, কারণ সমবায় সংস্থা গঠন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে 
বদ্ধিত লোকসংখ্যা অর্থ নৈতিক-অগ্রগতিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। 
কিন্ত লোকেরা যদি কঠিন পরিশ্রম না করে এবং যা জমি আছে: 
তাতে অধিকতর ফসল ন] ফলায় তবে. ভবিষ্যতে সবার -জগ্য যথেষ্ট 
খা্ঠ থাকবে না এবং বত'মানের সমৃদ্ধি প্রতিরদ্ধ হরে। নিকোবরী* 
“দরের পক্ষে ভূমিতে 'অধিক ফসল ফলানো খুবই জরুরী । : কারণ 
এআপ্-সব জীয়গার মত এইসব দ্ব'পে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের মাধ্যক্সে' 


নিকোবর ত্বীপপুঞ্জ 


আধিক সমৃদ্ধির নতুন পথ.খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই। দ্বীপপুঞ্জে 
খনিজ দ্রব্যের যেমন অভাব তেমনি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে 
কাচামাল আমদানি এবং তৈরী জিনিস পাঠানোর জন্য জাহাজের 
খরচ খুব বেশি বলে বৃহৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠ। করার প্রশ্নই ওঠে না । 
নিকোবরীদের অবশ্য উৎকৃষ্ট শুকর ও হাস-মুরগী পালনের পদ্ধতির 
উন্নতি করে এবং উন্নততর মাছ ধরার প্রণালী গ্রহণ করে বেশী মাছ 
ধরে কিছুটা আধিক লাভ হতে পারে। মোটের উপর তাদের 
সব্র্বদাঁই জীবিকার সংস্থানের জন্য সব সময়ই জমির উপরেই বেশি 
নির্ভর করতে হয়। সেই কারণে যত দ্রুত সম্ভব তাদের কৃষিজাত 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা কর] কর্তব্য । 

ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের চাহিদাও লোকের বাড়ছে। সেজন্যও 
অধিকতর কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন । নিকোবরীর। নিশ্চয় তাদের 
বতমান সহজ সরল জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারে । জীবনের 
প্রতি তাদের য৷ দৃষ্টিভঙ্গী তাও বজায় রাখতে পারে । তাদের 
ভোগোপকরণের চাহিদ। হয়ত এতট 'বাড়বে না যতটা! অধিকতর 
সভ্য সমাজের লোকেদের বেড়েছে । তবু বছিসংযোগ বৃদ্ধির ফলে; 
ছায়াচিত্রের প্রভাবে, কিছুট। শিক্ষা! বিস্তারের সঙ্গে ভোগোপকরণের 
চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য । ভোগ্যপণ্যের যত চাহিদা বাড়বে সেই 
হারে- যদি কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় তাহলে হতাশা 
আসবে এবং লোকেদের বতর্মান এই ন্ুখ-সন্তোষ চলে যাবে। 
তাই সব কিছুর ওপরে নিকোবরীদের উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে। অবিরত কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা ক্ষেতখামারের 
উৎপাদন বৃদ্ধ করতে হবে নয়ত তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন 
আশা নেই। »« . 
' ব্যাপকভাবে পরিবার পরিকরনারও সমান প্রয়োজন । জনসংখ্যা 
বদ্ধির ফলে যে স্মন্যার উদ্ভব হবে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে ভার 
কিছুটা নিরসন.হতে পারে । কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতি 
পূর্ণ স্থান "থেকে অপেক্ষাকৃত বিরল বসতিসম্পন্ন দ্বীপে কিছু পরিবার 
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উঠিয়ে নিয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা কর! উচিত। .কিন্ত অধিক কসল 
ফলানোরও একটা নির্ধারিত সীম। আছে। অন্তান্ দ্বীপে লোকের: 
বসতি স্থাপন করে ছড়িয়ে পড়ারও অস্থরবিধা আছে । তাই নিকো- 
বরীদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ কর! অত্যাবশ্যক ছূর্ভাগ্যবশতঃ- 
সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা! নীতির প্রতি নিকোবরীরা 
তেমন উৎসাহ দেখাতে পারছে না । অতিরিক্ত শিশুগ্রীতি এবং জাতি 
হিসাবে অন্তের সঙ্গে তুলনায় ভার! ষে এখনো সংখ্যায় খুব কম সে. 
সম্বন্ধে সচেতনতা এই ছুটে কারণই বাধার স্থৃষ্টি করছে। সেইজন্যই 
জন্ম নিয়ন্ত্রণে তাদের মত নেই। এমন কি অধিকতর শিক্ষিত. 
নিকোবরীরাও পরিবার পরিকল্পনার কর্্নস্থচীর উপর অত বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করে না। তাদের কেমন একট! নিশ্চিত মনোভাব ফে 
ভবিষ্যতে যখন দারিদ্রের কষাঘাত সইতে হবে তখন দেখা ষাবে। 
তখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই হুবে। এটা বোঝে 
না যে এতে ঝড় বেশি দেরি হয়ে যাবে এবং এখন থেকেই জন্মের 
হার নিয়ন্ত্রণ কর] স্বর না৷ করলে কয়েক বছর পরই জনসংখ্যার 
বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক দারিদ্র ও ছঃখছুর্দীশ] স্বর হবে। 

ওদের কিছু কিছু পুরনে! মূল্যবোধেরও রক্ষা করা অবশ্য কতব্য। 
নিকোবরীর] যদি তাদের এক্যবোধ হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে 
পরস্পরের প্রতি গ্রীতির সম্পর্ক; সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজের 
কল্যাণের জগ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্টকে বিসর্জন দেবার মুঁনসিক 
প্রবণতা, তাহলে সে বড়. হুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। এতদিন 
পর্য্যন্ত ওদের জীবনে এত পরিবর্তন সত্বেও তাদের এইসব মূল্য- 
বোধ একেবারে অটুট ছিল। মোটামুটি এতে লোকের অশেফ 
কল্যাণ. সাধন হয়েছে । বল! শক্ত ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে। 
অধিকতর বহিসংষোগ এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রয 
বুদ্ধি অবশ্যই জাগবে। যৌথ পরিবার 'গ্রথায় এবং পল্লী ও ছাপ 
গর্ধ্যায়ের নানাভাবে. সম্পর্কে আবদ্ধ উপজাতীয়. .সুংগঠনের মধ্যে 
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বিরোধ ও মন কষাকষির স্থষ্টি হবে'। নিকোবরীদের মধ্যে পর- 
স্পরের বন্ধন যদি শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে যদি সামাজিক 
হিতের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে স্বার্থসিদ্ধির পথ খুজতে থাকে, 
তাহলে ন্ান্য জটিল সমাজের মত ওদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও 
নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে। ওদের বত'মান জীবনের স্থের্য্য ও 
প্রশান্তি ক্ষুগ্ন হবে। উপজাতীয় জীবনের এঁক্য ন্ট হলে তাতে 
, নিকোবরীদের মহাক্ষতি। কারণ ওরা দেশের এমন স্রদূর প্রান্তে 
বাস করে-এবং সংখ্যায় ওরা এত কম যে ওরা যদি এক স্বরে কথা 
না বলে তাহলে ওদের সমস্যা ও অন্ুবিধা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে 
আনা সম্ভব হবে না এবং ওদের বৃহত্তরস্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হবে। 

তবে আশা আছে যে।লোকে যদি সচেতনভাবে অতীতের মূল্য- 
বোধ ও সমাজ ব্যবস্থার ভাল ভাল জিনিষগুলি সংরক্ষণ করার 
চেষ্টা করে তাহলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
'ষে সব মৌলিক বস্ত এখন তাদের শক্তি দিচ্ছে সেগুলি হারিয়ে 
ফেলবে না। ৰিশেষ করে সমবায় সংস্থাগুলির সমৃদ্ধি খুবই আশা- 
ব্যঞজক। সমবায় নীতির অন্তমিহিত ভাবধারা যদি ওর! হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতেও নিকোবরীদের এঁকাবোধ, পারস্পরিক 
অধিকার এবং স্বার্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধা টিকে থাকবে। পুর/তন 
সমাজ ব্যবস্থা ও বীতিনীতির প্রতি অন্ধ আবেগ বোধ না করে 
লোকেরা যদি সচেতনভাবে এঁক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে উৎসাহিত হয়, 
সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল চেতনায় উদ্,দ্ধ হয়ে এঁক্যের আবহাওয়ায় 
পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সহঘোগিতায় কাজ করতে পারে, তাহলে 
সেটাই হবে সঙ্গত ব্যবস্থা! । এ 

অবশ্য ভবিষ্যতে নেতৃত্ব কি' রকম হবে তার উপর সব কিছু নির্ভর 


রঙ 


করছে। এখনও পর্ধস্ত কর নিকোবরের লোকেরা খুবই সৌভাগ্যবানি। : 
ওর! বিশপ রিচার্ডসনের মত অসাধারণ. যোগ্যতাসম্পন্ন নেতাকে 
পেয়েছে, পুরনো ও যা.কিছু ভাল তার, মধ্যে মূর্ত হয়ে 


আছে, হার ভবিষ্যত ও কল্রনা প্রখর, সেই সঙ্গে ধিনি 
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জাতির মূল কোথায়,সে বিষয়ে সম্যক অবহিত, পুরনে। ও শ্রেষ্ঠ 
জ্িনিসের যিনি মূল্য বোঝেন । তিনি নিজের উপজাতির কল্যাণে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মনিব্দেন ' করেছেন কিন্তু অখিল ভারতের প্রতি 
তার অশেষ আনুগত্য । তিনি মহান ধন্মপ্রাণ আবার পরমসহিষু | 
তার অসীম সাহস আবার অসাধারণ নম্রতা । সব কিছুতে 
অক্লান্ত উদ্ভম ও কঠিন শ্রমদক্ষতা, আর অন্যদিকে হাস্-কৌতুকে 
উজ্জ্বল। তিনি সত্যিই এমন একটি মানুষ যাকে বল! যেতে পারে 
এঁতিহাসিক চরিত্র। দ্বীপপুঞ্জে তিনি নবধূগ স্প্টি করেছেন। যতদ্দিন 
প্ধন্ত তিনি জাতিকে পরিচালন! করবেন, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই আশ! 
করা যায় যে, ততদিন নিকোবরীর। কালের আহবানে সাড়া দিতে 
পারবে এবং স্ত্রখী ও সমৃদ্ধ হবে। যদিও নিকোবরীদের সমস্ত 
শুভানুধ্যায়ী্দের এই আশা যে তিনি আরো বহু বছর ধরে 
জাতিকে পরিচালন! করবেন, কিন্তু কিছু তো! বল। বায় না। 
কারণ আশীর ওপর তার বয়স, অনস্তকাল তো৷ তিনি বাঁচবেন না। 
তার যাঁবার পর যে শৃন্ততার স্যরি হবে তার পূরণ হওয়! কঠিন, 
নিকোবরীদের স্বার্থ এবং সরকারের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হবে_। 
তার মত অবশ্ট কেউ হতে পারে না। কিন্তু এ বড় হৃঃখের 
কথ। যে তার ধারে কাছেও আসতে পারে এবং লোকদের 
আবশ্যকীয় নেতৃত্ব দিতে পারে এমন কেউ নেই। কিছু সংখ্যক 

শিক্ষিত নিকোবরী এখনো! খুব তরুণ। তাদের 'যে অস্তদর্থি 
এবং অভিজ্ঞতারই অভাব তা৷ নয়, লোকেদের মধ্যে তাদের তেমন 
স্থানও নেই তার! তাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে ন1। 
অন্য দিকে দ্বীপের মোড়লেরা, যাদের লোকের মধ্যে কিছুটা স্থান 
আছে এবং যার। লোককে প্রভাবিতও করতে পারে; তারা সব 
অশিক্ষিত, তার! সময়োচিত সব প্রয়োজনের কথ। বুঝিয়ে বলতে 
অপাঁরগ। সরকারের সঙ্গে সংযোগ রাখতে ভারা অক্ষম এবং 
ভবিস্ততে, লোকেদের .নতুন পথ দেখাতেও অসমর্থ? ধিশপ 
'ঝ্িচার্ডমনের পরে নেতৃত্বের -মহা সন্ধট উপস্থিত হুবে। . লোকে 
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বর্দি এখন থেকেই সজাগ থাকে এবং পরবর্তা নেতা যাতে 
গঠিত হয় সে সম্পর্কে অবহিত হয় তাহলে ভাল হয়। সমস্ত 
মোড়লদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। করে বিশপ রিচার্ডলন নিজে 
যদি একজন যোগ্য শিক্ষিত যুবক নির্বাচিত করেন, তাকেই 
নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে তৈরী করেন তবে নির্ভরযোগ্য 
নেতৃত্বের কিছুট। আশ! থাকবে, নয়ত সুযোগ্য কর্ণধারের অভাবে 
নিকোবরীদের ভাগ্যতরী নানা রকম বিশ্বাসথাতক' পাহাড়ের 
'ধাক্কায় চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য । 

অন্ান্ত দ্বীপে নেতৃত্বের সমস্যা! আরে! তীত্র। নানারকম লোক 
আছে, যাদের বিভিন্ন দ্বীপের কর্তী বলে মনে করা হয়।' কিস্তু 
তাদের নেতৃত্ব তত অবিসম্বাদী নয়। কর নিকোবরে বিশপ 
রিচার্ডসনের মত তাদের এমন প্রবল প্রভাবও লোকের উপর 
নেই। বন্ততঃ অন্যান্য দ্বীপেও বিশপ রিচার্ডসনের প্রভাব' ছড়িয়ে 
'পড়েছে। তিনি উন্নয়নমূলক কাজে তাদের পরিচালনা করতে 
এবং তাদের অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরে আনতে সক্ষম । 
চাগড়াতে ছুটে। দল আছে এবং প্রধান দলপতির নেতৃত্বকে 
বেশ কয়েকবার চ্যালেঞ্ত করা হয়েছে । রাণী চাঙ্তার কাচালের 
“লোকের উপর কর্তৃত্ব আছে এবং তাকে তাদের নেত্রী হিসাবে 
ধর! যায়॥ কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এই দ্বীপেও ছুটো দল 
হয়েছে এবং রাণীর অবস্থা আর আগের মত নেই। রাণী লছমীর 
উপর নান কাউরির কামোরটা; টি,ক্কেট; টেরাস! এবং বামপুকার 
লোকেদের আস্থা আছে, কিন্তু তাদের উপর তেমন প্রবল প্রভাব 
ভার নেই। সমস্ত বিষয়ে লোকেদের পরিচালিত' করতেও তিনি 
পারেন না। “বাকি দ্বীপগুলিতে কোন বিশেষ লোকেরই তেমন 
প্রভাব নেই এবং জনগণের নেতা বলে কাউকে মনে করা 
যায় না। 

তার উপর রাণী চাঙ্গা, রাণী লছমী এবং চাওড়ার বড় মোড়ল,_ 
এর! জনহিতকামী এবং আন্তরিকতা থাকলেও " মস্ত অন্থবিধ! 
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যে এরা অশিক্ষিত। এদের বুদ্ধি ও পরিকল্পন! সেইজন্য সীমিত 
হুয়ে পড়ে। এরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সর্বপ্রকার শাসন ও উন্নয়ন: 
মূলক কাজের. জন্য যোগাযোগ রাখতে অসমর্থ হন। এ পর্যস্ত 
দ্বীপপুঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজ খুবই সীমিত ছিল। জনতার নেতা 
বলে যার! স্বীকৃত তাদের কাছ থেকে কোন বিশেষ প্রকার 
নেতৃত্ব ও আসেনি । 8 | 

তবে ভবিষ্যতে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র কর নিকোবর থেকে 
এসব দ্বীপে উঠে আসতে বাধ্য এবং যতই জোর কদমে উন্নতি 
এগিয়ে যাবে ততই অন্যান্ দ্বীপের লোকেরও বুদ্ধিমান এবং আন্তরিক 
প্রয়াসী নেতার আবশ্যক হবে, ষে নেত! তাদের উন্নতির পথেও 
যেমন নিয়ে যেতে সমর্থ হবে তেমন তাদের স্বার্থ রক্ষাও করতে 
পারবে। হছুঃখের বিষয় বতমানে এরকম নেতা একজনও দেখ! 
যায় না কারণ কর নিকোবর ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষার' বিস্তার ও 
মানসিক অগ্রগ্নতি বড়ই সীমিত। | 

(এই রকম পরিস্থিতিতে বোধ হয় এটাই সবচেয়ে সঙ্গত হবে যে 
কর নিকোবরের অধিৰাসিদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন অন্তান্য দ্বীপের 
'লে।কেরাও তাকে মান্য করে চলবে । আর যদিও বিভিন্ন গাঁয়ের 
ও দ্বীপের মোড়লের আগেরই মত নিজের নিজের কাজ করে 
যাবে, তবু নিকোবরীদের একজন সর্বজনমান্য নেতা থাকবেন 
ধিনি সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত বাসিন্বারই/ সমস্ত জরুরী সমস্যার 
সমাধান করে তাদের উন্নতির পথে চালিত করতে সমর্থ 
হবেন। যদিও তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের প্রধান ভার তাদের 
নিজেদের উপরই ্যাস্ত তবু এটাও বিশেষ জরুরী ষে বর্তমানে 
তাদের যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে?! তা যেন অব্যাহত 
থাকে? এইসব উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ করার বিধি-নিষেক্ন 
যেন বলবৎ থাকে ।'* বর্তমান অগ্রগতি সত্বেও নিকোবরীরা 
অবিবেচক বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সম্পুর্ণ অসহায়।. বিশেষ করে 
তাদের ব্যধসায়' বুদ্ধি একেবারেই নেই। এসব স্বীপে প্রবেশের, 
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বিধিনিষেধ একবার উঠিয়ে দিলে তারা কতকগুলি বিবেকশুন্' 
ব্যবসায়ীর ধড়িবাজীর সহজ শিকার হয়ে পড়বে এবং বৃটিশ 
শাসনকালের মতই ছুঃখ ও দারি্্যের কবলে পড়বে ।, তাই 
বদি মূল ভূখণ্ড থেকে কিছু লোকের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোন 
কোন জনবিরল দ্বীপে বসবাস করানোর ব্যবস্থা কর হয় তবু 
এসব দ্বীপের প্রবেশ করার সাধারণ বিধি-নিষেধ বলবৎ থ[কাই 
বাঞ্থনীয়। আদিবাসীদের যারা শোষণ করতে চাইবে বা সামরিক: 
দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন গোলমাল করতে চাইবে», 
সেইসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সরকার যাতে বহিষ্কার করতে সক্ষম, 
হয়, সে ক্ষমতা, তার থাক দরকার । 

নিকোবরীরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও এঁতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণ 
অতিক্রম করছে; যার উপর তাদের ভবিষ্যত সুখ-কল্যাণ অনেকখানিই 
নির্ভরশীল। লোকে যদি সময়ের আহ্বানে সাড়। দিতে অপারগ: 
হয় এবং তাদের সমস্যার সমাধান যথোচিত কল্পনা! ও দূরদৃ্টির 
সঙ্গে না করতে পারে; তাহলে তাদের বর্তমান স্্খ-সমৃদ্ধি কয়েক 
বছরের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারে 
ডুবে যাবে। যদি তাদের স্বার্থ ভালভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং. 
ভবিষ্যত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় স্ুবিধাগুলি তাদের দেওয়া 
যায় এবং লোকেরাও প্রয়োজন অনুসারে সাড়া! দিতে সক্ষম হয়, 
কঠিন পরিশ্রম ও শ্ুচিন্তিত পরিবার . পরিকল্পন1! করে; তাদের 
বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যেই উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, 
তাদের পুরাতন পারত্রিক ধারণার উৎকৃষ্ট মৃল্যবোধগুলি রক্ষিত. 
থাকে. তাহলে এই দ্বীপসমূহ সত্যিকারের ব্বর্গরাজ্যে পরিণত হুবে। 
পৃথিবীর আর-যে কোন জায়গার মতই এই দ্বীপপুঞ্জকেও বুখ ও, 
শাস্তির আশ্রয় নিকেতন ক'রে তোলা সম্ভব হবে। 
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শা টি টি শী হী কী টীকা শশী? 


ভালতবর্ষ- দেশ ও দেশক্রাসী 
(প্রকাশিত পুস্তকাবলী ) 


ভারতবর্ষের সাধারণ পাখি 
চিত্রসংগ্রহ £ ভঃ সাকিমি আলি ও 
শ্রীমতী লাইক ফতেহ আলি 
অনুবাদ  ন্বর্গায়া ভব। গঙ্গোপাধ্যায় 
ডঃ নীলরতন সেন ॥ 
দাম ১ দশটাকা। 


সাধারণ বক্ষ 2 ডঃ এইচ সাস্তাপাউ 
অনুবাদ £ শ্রীধীরেন্ছ্ নাথ কর 
' দাম £ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা । 
গু্প-ব্বল্ট 2 ডঃ এম- এস" রণধাব। 
অনুবাদ £ শ্রীস্রকুমার বস্থ ॥ 

দাম 5 পাচ টাক1 পঞ্চাশ পয়স। । 
দেশ ও মাটি 2 ডঃ এস. পি. রায়চেধুরী 

- হ পত্রী এন. সি. দেবনাথ ॥ 


অন্থবাদ 


'দাম চার টাক। পচাত্তর পক্ষসা । 


ব্রাস্ট্রীয় জীতনছবিতমাজা। 
( প্রকাশিত পুস্তকাবলী ) 


কাজী নজরুল ইসলাম : গ্্রী বন্ধ! চক্রবর্তী 
দাম £ ছুই টাক। পচিশ পয়স1। 


শহরের £ ডঃ মহেশ্বর নেওগ 
অনুবাদ £ ক্র অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ 
দাম 2 ছুই টাকা। 


সমুদ্রগুপ্ত £ লালনজী গোপাল 
অনুবাদ £ শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
মূল্য 2 এক টাক পধ্ণাশ পয়সা । . 
ত্যাগরাজ £ অধ্যাপক পি শন্বমুত্তি 


অনুবাদ : শ্রী ধীরেজ্র নাথ কর ॥ 
দাম: হুই টাকা । 


গুরু গোবিন্দ সিং: ভঃ গোপাল সিং 
অনুবাদ £: শ্রী গুরুনেক সিং ॥ 
দাম: ছুই টাক! পঞ্চাশ পয়সা । 


কবীর £ ভঃ পারসনাথ তিবারী 
অনুবাদ 5 ' শ্রী শুভেন্তু শেখর সুখোপাধ্যায় ॥ 
দাম 2 হই টাকা . 
পণ্ডিন্ত বিষুও দিগম্বর : শ্রী ভি. আর. আধাগুড়ে 
অন্থবাদ হ শ্রী সুধাংশু কুমার সাহা ॥ 
দাম এক টাক। পঞ্চাশ পয়সা । 


গুরু নানক * ডঃ গোপাল সিং 
অনুবাদ £ শ্রীগুরুনেক সিং ॥ 
দাম £ তুই টাক1 পচিশ পয়সা 


পণ্তিত ভাতখণ্ডে £ ডঃ কৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকার 
অনুবাদ £ শ্রীসুনীল কুমার বস্তু ॥ 
দামঃ ছুই টাকা পচিশ পয়সা । 


অর্তভাব্রতীয় পুস্তকমাা (আদান-প্রদান ) 
(প্রকাশিত পুস্তকাবলী,) 


তাসের প্রাসাদ £ শ্রীমতী মুপ্লাল রঙ্গনায়কম্ম। 
অন্থবাদ £ শ্রীমতী মিনতি দেবী ॥ 
দামঃ তিন টীকা পচিশ পয়সা । 


কথ। পাঞ্জাব -_ (পাঞ্জাবী গল্প সংকলন ) 
সম্পাদন £ ডঃ হরভজন সিং 
অনুবাদ £ শ্রীপ্রবোধ কুমার মজুমদার ॥ 
দাম চার টাকা পচিশ পয়সা । 


অশোকের অনুশাসন : 
সম্পাদনা ও 
ইংরাজী অনুবাদ ঃ এন্‌, এ নিকম ও রিচার্ড ম্যাক কেওন 
অনুবাদ £ সাবিত্রী দত্ত 
দ্রাম £ ছুই টাক! পঁচিশ পয়সা : 


আকবর : লেখক £ লরেন্স্‌ বিনিয়ান 
অন্থবাদ £ শিশিরকুমার দাঁস 
দামঃ তিন টাকা পচিশ পয়স। 


ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠন : 


. স্বর্গীয় ডঃ জাকির হুসেন 
অনুবাদ ৫ কৃষ্ণ ধর 


গৌতম বুদ্ধ _ লেখক : আনন্দ কুমারস্বামী ও . 
| আই, বি; হর্ণার 


অনুবাদ ; সুকুমার দত্ত 

দাম: পাঁচ টাক! পঞ্চাশ পয়সা 
বীর বিজ্রোহী __ লেখক : ধ ডেনিস কিন্কেয়াড 
অনুবাদ £ শ্ত্রীস্্কুমার ভট্টাচার্য 


নেহরু বাল পুভ্তকালয় সিরিজের 
প্রকাশিত বই 


বাপু ( মহাত্ম! গান্ধীর 
সচিত্র জীবনী _5ই খণ্ডে) 


কাশ্ম।ব 


পক্ষী জগৎ 

নদী কথা 

শিখর থেকে শিখরে 

স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প, 
সরস গল্প 

সবরাজ্যের কথা 

ভারতে বিদেশী যাত্রী 
আমাদেব রেলেব কণ্জ। 
এস, আমব! নাটক করি 
বাঘের মাসী বেড়াল 

সে অনেক কালের কথা__-১ম খণ্ড 
রোহাস্তা ও নান্দ্রিযা 


লেখা ও চিত্র £ এফ. সি ফ্ীটস 


চিত্রশিল্পী ঃ প্রেমানন্দ শর্মা 
লেখিক! £ মাল! সিং 
জমাল আবা 

লীল। মজুমদার 
ব্রিগেভিযাব জ্ঞান সিং 
লীলাবহী ভাগত 

মনোজ দাস 

খিষণ গ্রভাকব 

কে. সি. খান! 

জগজি সিং 

উমা আনন্দ 

এম' ডি. চতু্বেদী 

এম. চোকসী ও পি. এম. জোঁশী 
কৃষ্ণ চৈতন্য 


